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শ্রীমৎ স্বামী ব্রন্মানন্দ মহারাজ যখন যেখানে 
থাকিতেন, তাহার শ্রীমুখ হইতে আধ্যাত্মিক সমস্যা সমূহের 
অপূর্বব সমাধান-বাণী শ্রবণ করিবার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের 
সাধু এবং ভক্তবৃন্দ জিজ্ঞাস হইয়া অনেক সময় 
নানাবিধ প্রসঙ্গের অবতারণা করিতেন। প্রসঙ্গক্রমে বা 
কথোপকথনচ্ছলে শ্রীশ্রীহারাজ যে সকল অমূল্য উপদেশ 
দান করিয়াছেন, তাহা! সাধু এবং ভক্তদিগের মধ্যে কেহ 
কেহ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। বর্তমান গ্রন্থে 
তাহার কতকাংশ সঙ্কলিত হইয়া প্রকাশিত হইল। 
পুস্তকের শেষ পরিচ্ছেদে শ্রীশ্রীমহারাজের কয়েকখানি 
উপদেশপূর্ণ পত্রও মুদ্রিত হইল। 

প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বস্থু মহাশয় 
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব ও স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজ প্রমুখ তাহার 
শিশ্তুবর্গের সংসঙ্গ লাভ করিয়াছিলেন। এই পুস্তকের 
প্রারস্তে তাহার লিখিত স্বামী ব্রহ্মানন্দের সংক্ষিপ্ত জীবন- 
কথা পাঠকবর্গের বিশেষ হৃদয়গ্রাহী হইবে, সন্দেহ নাই। 
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শ্ীরামক্ুষ্চ বলিতেন, “রাখাল আমার ছেলে-_মানসপুত্র |” ইহার 
_ অর্থ বুঝিবার সামর্থ্য আমার নাই। তবে শিখা হইতে অনুরূপ 
শিখার সঞ্চার যদি এ কথার তাৎপর্য হয়, তাহা হইলে পিতা-পুন্ত 
উভয়কে দেখিবার অপরিসীম সৌভাগ্য বাহার ঘটিয়াছে, তিনিই 
কতক উপলব্ধি করিতে পারিবেন, শ্রীরামকৃষ্ণ কেন বলিতেন--“রাখাল 
আমার ছেলে । 

ধাহারা শ্রীরামকৃষ্ণের এই মাঁনসপুত্রের সহিত ঘনিষ্ঠতর আস্বন্ধে 
আসিয়াছিলেন, তাহার! বলেন, মহারাজ (শ্রীরামরুষ্ণসজ্ঘে ম্বামিজী" 
বলিতে যেমন শ্রাবিবেকানন্দকে, মহারাজ” বলিতে তেমন শ্রীবন্ধানন্দকে 
বুঝায় ) অমিত ব্রহ্মতেজসম্পন্ন ছিলেন, তাহার বহুমুখী শক্তি বর্ধার 
বারিধারার স্তন শতমুখে প্রবাহিত হইত। কিন্তু এত তেজ, এত 
শক্তি কিরূপে যে মৃন্সয় আধারে এত শাস্ত হইয়া থাকিত, তাহার 
সন্ধান কেহ জানিত না। বিদ্যদ্বাহী তার দেখিতে নিজ্জীব, কিন্ত স্পর্শ 
করিলে জানা যায় কি অমোঘ শক্তি তাহাতে অন্তর্নিহিত। 
শুনিতে পাই, ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির শরীর মুন্ময় নয়_চিন্ম্ব। কিন্তু 
এই চিন্ময় পুরুষের সংস্পর্শে আসিয়া সে তথ্য সহজে বুঝা বাইত : 
না। কি অনৌকিক ভালবাসায় তিনি সকলকে ভুলাই্ 
রাখিতেন! সাধু, ভক্ত, ব্রহ্মচারী, নির্্ল চিত্ত লইয়া, অথবা 
ব্যথিত, তাপিত, পতিত কলঙ্কিত জীবনের বোঝা বহিয়া, য্ব 
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কেহ এই পুরুষোত্তমের পদপ্রাস্তে উপনীত হইয়াছেন, তিনিই 
অন্তরে অন্তরে এই সত্য অনুভব করিয়াছেন-_তিনিই দেখিয়াছেন, 
যাহাকে সম্ভাষণ করিতে মন সঙ্কুচিত হয় সেই অনাদৃতজনকে 
মহারাজ কি আদরে আপ্যায়িত করিতেছেন ! আত্মীযম্বজন 
যাহার নাম মুখে আনিতে কু বোধ করে, কি শ্লেহ-বিগলিত- 
কণ্ঠে মহারাজ তার তত্ব লইয়াছেন। যে অভাগা সর্ধবজনপরিত্যক্ত, 
কি মমতায় মহারাজ তাহাকে বীধিয়াছেন। যার কোথাও স্থান 
নাই, মহারাজের দ্বার তার জন্য চির-উন্মুক্ত । এই উদার বিশ্ব- 
প্রেমের অমৃত আম্বাদ পাইয়া কেহ ধারণা করিতে পাবিত না 
যে, এই নিশ্চিন্ত, শান্ত, শিবময় পুরুষের কি মহান্‌ ত্যাগ, কঠোর 
বৈরাগ্য,'অপরিমেয় তিতিক্ষা, কি জ্ঞান, ভক্তি, নিষফাম কর্মানুরক্তি, 
সংসার-মোহ-হারিণী এক মহাঁশক্তি উদ্বোধনের জন্য নিরুছেগ 
প্রতীক্ষার স্থির হইয়া থাকিত ! ভিক্ষু তাহার অপ্রত্যাশিত করুণায় 
ক্ভার্থ হইয়া ফিরিত; জ্ঞানী জ্ঞান-চচ্চায় তাহার ইতি করিতে 
পারিত না; ভক্ত সে ভক্তিসিন্ধু সম্তরণ করিয়া পার পাইত নাঃ 
কন্মী কর্ম্ম-কৌশলে তাহার কাছে হার মানিত ; সংশয়ী বিশ্বাসের 
বল পাইত ; সংসারী সংসার-ধর্ম্ের নিগুঢ়মন্ন বুঝিত ; রসিক তাহার 
রস-স্ফুর্তিতে মহা হান্তধারায় হাবুডুবু খাইত; সাধক তাহার কাছে 
সাধনার উচ্চতত্্ লাভ করিয়। চক্রিতার্থ হইত ; তাহার সংস্পর্শে আসিয়া 
হতাশ চিত্ত উৎসাহে, ভগ্রহদয় আশার উন্মাদনায় মাতিয়া উঠিত, অথচ 
এই মহাঁরাঁজ বালকের সঙ্গে বালক হইয়া থেল। করিতেন ! 

মহারাজ যে মহারাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট ছিলেন, সেখাস্ম ছঃখ, 
দৈন্ত, শোকের প্রবেশাধিকার ছিল না? র্রিপুদল বল প্রকাশ 
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করিতে পারিত না। সে রাজ্যের ধাহারা প্রজা মহারাজের 
অমায়িক ব্যবহারে তাঁহারা ভাবিতেন, আমি তাহার সর্বাপেক্ষা 
প্রিয়, অথচ আপন আপন অধিকার-সীমা লঙ্ঘন করিয়া প্রত্রন্ 
লইতে কেহ কখন সাহসী হইতেন না। এ রাজ্যে প্রবেশ কৰিলে 
মনে হইত, সংসারের বহু উর্ধে কোন্‌ এক অত্যাশ্তধ্য আনন্দময় 
লোকে আপিয়াছি-_যেখানে দ্বেষ দেশছাঁড়া, ঘবন্্ স্পন্দহীন, আনন্দ 
অবাধ । শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামী তাহার সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, 
“আধ্যাত্মিকতায় (5017659110 ) বাখাল আমাদের সকলের চেরে 
বড়” তাহার মাহাত্ম্য যিনি বুঝিয়াছেন তিনিই ধন্ত ! হায়, এই 
আধ্যাত্মিকতায় মানব দেবতা হয়, কিন্ত চিরজীবী হয় না! 
- শরীর ধ্বংস হইলেও তাহার স্বৃতি অবিনাশী । দুর্লভ রতু যখন 
সুহূর্লত হয়, তখন নিভৃত পুজ! লইবার জন্ত তাহার স্ৃতি আমাদের 
বুক জুড়িয়া বসে। ২ 

শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজ ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন ॥. | 
তাহার জন্মস্থান_বসিরহাটের নিকট সিক্রা গ্রাম, পূর্ববনাম-- 
রাখালচন্ত্র । পিতা আনন্দমোহন ঘোষ সঙ্গতিপন্ধ ব্যক্তি ছিলেন । 
রাখাল_ তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র। আনন্দমোহন বিপত্বীক হইলে 
দিতীয়বার দারপরিগ্রহ করেন । 

শ্ীরামক্কষ্, বলিতেন, “রাখাল নিত্যসিদ্ধ, জন্মে জন্মে ঈশ্বরের 
ভক্ত । অনেকের সাধ্যসাধনা করে একটু ভক্তি হয়; এর আজন্ম 
ঈশ্বরে ভাঁলবাসা-_যেন পাতাল-ফোড়া শিব, বসানো শিব নয্ব।» 
পাতাল-ফোড়া শিবকে সংসারী করিবার জন্য আনন্দমোহন কৈশোর 
অতিক্রম না হইতেই বিবাহ দিলেন। কোন্নগরের ন্বনামখ্যাত 
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- মিত্র-গোষ্ঠীতে রাখালচন্দ্বের বিবাহ হইল। পিতা ভুলেও ভাবেন 
নাই যে, যে বন্ধন-ুত্রে মানুষের মায়াবন্ধন দৃঢ়তর হয়, সেই সুত্র 
ধরিকাই পুত্র তাহার জীবনের মহান্‌ আদর্শ লাভ করিয়া সংসার- 
বন্ধন ছেদন করিবে । 

" যে পরিবারে রাখালচন্দ্রের বিবাহ হইয়াছিল তাহা! ভক্তের 
সংসার তীহার শ্বশ্রঠাকুরাণী পূর্ব হইতেই শ্রীরামকৃষ্ণের পদাশিত।, 
পুররকন্তাসহ প্রায়ই দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া দেবদর্শন করেন। 
বাখালচন্দ্রের জ্ঞোষ্ঠ শ্যালক মনোঁমোহন ভগিনীপতির ভগবদ্ভক্তি 
দর্শনে পরম প্রীত হুইয়া একদিন তাহাকে শ্রীরামরু্জ সকাশে 
লইয়া, আসিলেন। ১৮৮১ খুষ্টাব্দ শ্রীরামরুষ্ণের সহিত রাখালচন্দরের 
এই প্রথম মিলন হয় । 

জ্রীরামরুষ্ বলিতেন, “ম! ইচ্ছা করে, একটা শুদ্ধ-সত্ব ত্যাগী 
ভক্ত ছেলে আমার কাছে সর্বক্ষণ থাকে । একদিন দেখি, মা 
একটী ছেলে এনে আমার কোলে বসিয়ে দিয়ে বল্লেন-_এইটী 
তোমার ছেলে । আমি ত শিউরে উঠলাম । মা আমার ভাব দেখে 
হেসে বল্লেন_ সাধারণ সংসারিভাঁবের ছেলে নয়, ত্যাগী মানসপুত্র ॥ 
রাখাল আস্তেই চিন্তে পারলাম্‌, এই সেই ।” 

রাখালচন্দ্রকে দেখিয়া শ্রীরামকঞ্চ “গোবিন্দ, “গোবিন্”” বলিতে 
বলিতে মহা ভাবসমাধিতে মগ্ন হইয়া যাইতেন ; অপার দ্ষেহমরী 
জননীর যত্বে তাহাকে হ্বহন্ডে খাওয়াইয়া দিতেন। রাখালচন্দ্র 
তখন যৌবনোন্ুখ হইলেও ন্বতভাবে শিশু ছিলেন। শ্রী/রামকুষঃ 
তাহার সহিত শিশুবৎ ক্রীড়া করিতেন। কিন্তু এই অর্প্ব্ব 
বাৎসল্যের খেল! আনন্দমোহন প্রীতির দৃষ্টিতে দেখিলেন না । পুত্র 


স্বশুরবাড়ী বায়, ছুই তিন দিন দক্ষিণেশ্বরে কাটাইয়। আসে। প্রথম 
প্রথম আপত্তি ও তিরস্কার করিতে লাগিলেন, কিন্ত তাহাতে কোন 
ফল হুইল নাঁ। স্থযোগ পাইলেই পুত্র সাধুর কাছে পলাইয়া যায় । 
আনন্দমোহন বিষযী লোক, বিষয়সংক্রান্ত নানা কাজে ঘ্ুরিতে হয়, 
পুত্রকে সর্বদা চোখে চোখে রাখিতে পারেন না । বালককে আটক 
করিবার নিষিন্ত পিতা অবশেষে বাধ্য হইয়া ফাঁটকের নিয়ম অবলম্বন 
করিলেন । বাঁধা পাইক্স! বালকের মন রুদ্ধ স্রোতের স্যার অধিকতর 
বেগবান্‌ হইয়া উঠিল । 

এদিকে সর্বতাাগী শ্রীরামকৃষ্ণ মানসপুত্রের জন্ত মায়ের কাছে 
কাদিয়া আকুল, “মা, আমার রাখালরাজকে এনে দে।” দৈবের 
আশ্চধ্য বিধানে আনন্দমোহন এক কঠিন মোকদদমায় লিগু হইলেন । 
কাগজপত্র দেখিয়া কলিকাতার শ্রেষ্ট উকীল ব্যারিষ্টার মত প্রকাশ 
করিল, জিতের কোন সম্ভাবনাই নাই । আনন্দমোহন তথাপি জিদ 
ছাঁড়িতে পারিলেন না, নিশ্চিত পরাজয় জানিস্বাও মোঁকদ্দম! চানাইতে 
লাগিলেন--শক্র ত উৎপীড়িত হইবে ! আইনজীবীদিগের সকল 
অনুমান ব্যর্থ করিস! আনন্দমমোহনের অতিমাত্র হুরাঁশা যাহ! কনা 
করিতে সঙ্কুচিত হইত, তাহাই ঘটিল। হারের বাজি জিত হুইল । 
মোকদ্দম-মামলায় সুদক্ষ আনন্দমোহন বুঝিলেন, এ অব্ঘটন-ঘটনা 
নিশ্চিত দৈবক্কপা, পুত্রের সাধুসঙ্গের কল। এখন হইতে রাখাল- 
চন্দ্রের সকল বাধা দূর হুইল । পিতা তাহার রুন্ধঘ্বার মুস্ত করিব! 
দিলেন। পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্দগ অবাধ আনন্দে খেলিন্।! বেড়াইতে 
াগিল। আনন্দমোহন ভাবিতে লাগিলেন, এ সাধুকে? দেখিবার 
বন্চ ন্বয়ং একদিন দক্ষিণেশ্বরে আসিয়। উপস্থিত! রাখালরাব্কে 
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সর্বদা কাছে পাইবার জন্য শ্রীরামক্কষ্ণচ আনন্দমোহনকে সবিশেষ 
বত্ব করিলেন। পুত্রের প্রতি তাঁহার স্সেহদৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া 
বলিলেন, “আহা ! দেখ, দেখ, আজকাল রাখালের কি চমৎকার 
ভাব হয়েছে । ওর মুখপানে চাও ; দেখতে পাবে, ঠোঁট নড়ছে, 
অন্তরে অন্তরে সর্বদাই ঈশ্বরের নাম জপ করে কি না! বদি 
বল, বিষয়ীর ঘরে জন্ম, জন্ম থেকে বিষয়ী লোকের সঙ্গ, তবু এমন 
কেমন ক"রে হয়? তার মানে আছে। ছোলা বদি আবর্জনাতেও 
পড়ে, তবু সেই ছোলাগাছই হয়। সে ছোলাতে কত তাল 
কাজ হয়। তা রাখাল যে এথানকে এসে, তাতে কি আপনার 
অমত আছে ?” 

আনন্দমোহন দেখিলেন, এখানে অনেক উকীল, কৌন্স্থলী, 
হাকিমের সমাগম হয়, বিষয় আশয় সম্বন্ধে সদ্যুক্তি করিবার বিস্তর 
ক্বিধা ; আর তাহার পুত্রের দ্বারাই সে সব সুযোগ সংযোগ হইবার 
সম্ভাবনা ; বলিলেন, “সে কি মশায়, রাখাল ত আপনারই ছেলে । 
আপনার কাছেই থাক, তবে মাঝে মাঝে দ্র'এক দিলের জন্য আমার 
ওখানে পাঠিয়ে দেবেন 1” শ্ারামরুষ্চ অপার আননপাগরে নিমগ্ন 
হইলেন। | 

পিতার অন্থমতি পাইয়! রাখালচন্ত্র এখন আর শ্রীরামকৃষ্ণের 
কাছ ছাড়া হইতে চাহেন না। শ্রীরামরুষ্চ অনেক বুঝাইয়া- 
ল্গজাইক্। মাঝে মাঝে বাড়ী পাঠাইয়া৷ দেন; কিন্তু রাখাল চক্ষুর 
অস্তরাল হইলে হুতশাবক বিহ্গমের ন্যায় ছট্ফটু করিতে থাকেন । 
বলাখালও গৃহে গিয়া তিষ্িতে পারেন না । 

ইতিমধ্যে রাখালের শ্বশ্রঠাকুরাণী একদিন দক্ষিণেশ্বরে আপিলেন, 
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সঙ্গে রাখালের বধূু--কন্ঠার সংসর্গে রাখালের ভগবদভক্তির কোনরূপ 
অনিষ্ট হইবে কি না, জানিবার জন্য । শ্রামকুষ্চ তাহার বধূর 
লক্ষণ সকল বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া বুঝিলেন, কন্ঠা সুলক্ষণা, 
ঈশ্বরলাভে স্বামীর সহায়তা করিবে। শ্রীরামরুষ্ণ-ভক্ত-জননী' 
শ্রীশ্ীমা তথন দক্ষিণেশ্বরে। বালিকাকে তাহার নিকট প্রেরণ করিয়া 
শ্রীরামরুষ্ বলিয়! পাঠাইলেন, টাক! দিয়! পুত্রবধূর মুখ দেখিতে । 

এদিকে পিতাপুত্রে অপূর্ব প্রীতির খেলা চলিতে লাগিল । 
সাক্ষাৎ ব্রজের রাখাল জ্ঞানে কখন “গোপাল” “গোপাল” বলিয়া 
তাহার মুখে আহার তুলিয়া দেন, কথন ব্রজের ভাবে বিভোর 
হইয়া তাহাকে স্কন্ধে তুলিয়া নেন। অন্ত কেহ কথা না শুনিলে 
শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট শাসিত হয়, কিন্ত রাখাল অবাধ্য হইলে তাহার 
আনন্দ। আহারাস্তে একদিন শ্রীরামকুষ্ণ বলিলেন, “ওরে রাখাল, 
পান সাজ. না, পান নেই যে।” 

রাখালরাজ সুস্পষ্ট উত্তর দিলেন, “পান সাঁজ তে জানিনি 1” 

“সে কি রে! পান সাজবি, তার আবার জানাজানি কি? 
যা, পান সেজে আন ।” 

“পারবো না মশায় |” চি 

শ্রীরামকষ্চ ত হাসিয়াই আকুল। কিন্তু অন্য কেহ তাহার 
মানসপুত্রকে সামান্ত একটী ফরমাশ করিলে তিনি তৎক্ষণাৎ 
নিবারণ করিতেন, “আহা, ও ছুধের ছেলে, ওকে তোব্বা কোন কাজ 
করতে বলিসনি । "ওর বড় কোমল স্বভাব 1” 

অথচ কল্যাণের জন্তু এই কোমল স্বভাবকে আঘাত করিতে 
কখনই কুন্তিত হইতেন না । একদিন রাখালের খুব ক্ষুধা পাইয়াছে, 
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এমন সমন্ব কালী মন্দির থেকে প্রসাদী মাখম আসিল । বালক- 
ক্বভাব ক্ষুধিত রাখালরাঁজ কাহাকে কিছু না বলি্নাই মাথমের ডেলাটা 
তুলিয়৷ লইয়া গালে ফেলিয়া দিলেন। পুত্রের আচরণ দেখিয়া পিতা 
তিরস্কার করিলেন, “তুই ত ভারি লোতী! এখানে এসে কোথায় 
'লোভটোতগুলো ত্যাগ কর্বি, না, আপনি তুলে নিয়ে খেলি।” 
শ্রীরামকৃষ্ণের তিরস্কারে মাখমের ডেলা রাখালরাজের গলায় বাধিল। 
তাহার বিবর্ণ গণুযুগল দিয়া দরদর ধারায় অশ্রু ঝরিতে লাগিল। 
দোষ দেখিলে শ্রীরামকুষ্জ রাখালরাজকে স্বয়ং শাসন করিতেন, কিন্ত 
অন্ত কেহ দোষের কথ তুলিলে বলিতেন, “রাখালের দোষ ধর্তে 
নাই, ওর গলা টিপলে দুধ বেরোয় 1” 

প্রীরামকুষ্ণের অপরিসীম আদরে রাখালরাজ ভাবিতেন-_ইনি 
নিজন্ব আমার । তাহার প্রীতির ধনকে পাছে কেহ কাড়িয়া লয়, 
এই আশঙ্কার তাহার মন ভক্তসমাগমে কখন কখন অভিমান ও 
ঈর্ষা পরিপূর্ণ হইত। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি কেহ 'ণুমাত্র অনাদর 
বা উপেক্ষা প্রদর্শন করিলে অসহা ক্রোধে রাখালপ্রাম্জ অধীর হইয়। 
উঠিতেন । কোন ব্রাঙ্গগৃহে এক সময় শ্রীরামকুষ্দজের নিমন্ত্রণ হয়। 
রাখাঁলরাজ সঙ্গে ছিলেন। তজনাস্তে তোন্নের ব্যাপার । কর্তৃপক্ষ 
আত্মীয়স্বজন লইয়াই ব্যস্ত। শ্রামকৃষ্ণ হাসিতে হাসিতে বলিলেন, 
পটকৈ রে, কেউ ভাকে না ষে 1” 

রাখাল মনে মনে এতক্ষণ উষ্ণ হুইতেছিলেন। বথাসম্ভব ক্রোধ 
ও ক চাপিয়া বলিলেন, “চলে আন্গুন, মশায়, দক্ষিণেশ্খরে 
খাই |” 
শ্রীরামকৃষ্ণ ঈষৎ হাসিয়া! বলিলেন, “আরে রোস্‌! পয়সা! নেই, 
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খালি ফাঁক রোখ.! এত রাত্রে খাই কোথা, আর গাঁড়ীভাড়াই 
বা দেয় কে? রোখ_ করলেই হয় না ।” 

রাখাল তথাপি কহিলেন, “চলুন, মশা, সেখানে যা হয় হবে 
এখন |” 

শরামকুষ্* বলিলেন, “আমি মুচি থেতে এসেছি, হুচি না" থেয়ে 
যাব না ।” 

নিক্ষল ক্রোধে রাখাল বসিয়া বসিয়া! ফুলিতে লাগিলেন, কিছুক্ষণ 
পরে তাহাদের ডাক পড়িল। আহারান্তে গাড়ীতে আসিতে আসিতে 
শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন, “তা নয় রে! তোরা সাধু ভক্ত, কিছু ন! 
খেয়ে গেলে যে গৃহস্থের অকল্যাণ হয়। গৃহস্থের বাড়ী গেলে, কিছু 
না দেয়, এক গ্রাস জল কি একটা! পান চেয়ে খেয়ে আস্বি ।৮ 

এমনি করিয়া দিন বহিতে লাগিল । দিনে দিনে রাখালরাজের 
অদ্ভুত পরিবর্তন দেখা দিল। অন্তরে ভক্তির পূর্ণ জোয়ার, অন্থরাগের 
একটানা শ্রোত। অনুক্ষণ যেন নেশার ঘোরে আচ্ছন্ন! জপ করিতে 
করিতে বালক বিড় বিড় করিয়া বকে. গুরুসেবার দিকে আর 
ফাক্ষ্য নাই | শ্রীরামরুঞ্চ বলিতেন, প্রাখালের এমনি স্বভাব হয়ে 
ঈাড়াচ্ছে যে, তাকে আমায় জল দিতে হয় 1» | 

শরামকৃষ্ বুঝিয়াছিলেন, রাখাল আর সংসারে আসক্ত হুইবে 
না। কিন্ত তথাপি বলিতেন, “উহার ভোগের এখনও সম্পূর্ণ ক্ষয় 
হুর নাই, একটু বাকি আছে ৮” মাঝে মাঝে বাড়ী যাইবার জন 
তীহাকে গীড়াপীড়ি করিতেন । রাখাল বলিতেন, “সংসার আমার 
আলুনী লাগে । সময় সময় তোমাকেও আমার ভাল লাগে ন! 1” 
এইভাবে তিন বৎসর কাটিয়া! গেল। শ্বশুরালক্ব হইতে নিমস্ত্রণ 
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আসে, জামাতা প্রত্যাখ্যান করেন । আত্মীয়স্বজন ও 'প্রতিবেশিগণ 
শ্বশ্রঠাকুরাণীর কাছে একদিন আক্ষেপ করিয়া বলিলেন, “জামাই কি 
শেষে দন্ন্যাসী হয়ে যাবে? ভক্তিমতী শ্বশ্র পরম আগ্রহে উত্তর 
দিলেন, “আমার কি এমন সৌভাগ্য হবে, রি 

এ দিকে রাখালের শরীর অসুস্থ ঠঙ্গা পড়িল, তিনি বা 
পরিবর্তনের নিমিত্ত ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে শ্রীবুন্দাবনে গমন করিলেন। 
প্রথম প্রথম শরীর সুস্থ বোধ হইল, বিভোর হইয়! বৃন্দাবন- 
দৃশ্ত দেখিতে লাগিলেন। ব্রজের মাধুধ্যময় সৌন্দধ্যে ব্রজের রাখাল 
আজ যেন পূর্ববস্থৃতির উদ্দীপনে চিত্তহারা । দেই যমুনা কৃষ্ণধ্যানে 
শ্তামাজিনী_ শ্যামগ্ুণগানে বিভোরা ! তৃঙগগুঞনমোদিত সেই 
নিকুঞ্জ, নীল তমালপুঞ্জ অনিল হিল্লোলে ছুলিতেছে ! প্রেমের পুলকে 
পাখী গাহিভেছে, শিখী নাচিতেছে ! রাখালরাজ তাহার জনৈক গুরু- 
ভাইকে পত্র লিখিলেন, “এ বড় উত্তম স্থান, আসন আসবেন-- 
ময়ুর-ময়ুরী সব নৃত্য কর্ছে--আর নৃত্যগীত, :*দাই আনন্দ ।” 
কিন্ত আবার তাহার অন্থুখ হইল-বুন্দধাবনের এন। শ্রীরামকৃষ্ণের 
মহা ভাবন! হইল ৷ তিনি বলিতেন, “রাখাল সত্য সত্যই ব্রজের 
রাখাল । ষেযেখান হইতে আসিয়া শরীর ধারণ করে, সেখানে 
গেলে প্রায়ই তাহার শরীর থাকে না” অশ্রধারে ভাসিয়! 
শ্রীরামকুষ্ণ শী) শ্রীচণীমায়ের নিকট আবেদন করিলেন, "মা, কি হবে ! 
তাঁকে ভাল করে দে। সেষে ঘর-বাড়ী ছেড়ে আমার উপর সব 
নির্ভর করেছে ।” অন্তান্থ ভক্তগণের নিকট রাখালের অস্থথের কথা 
উল্লেখ করিয়া বলিলেন, “মযুর ময়ূরী এখন কেমন নাচ দেখাচ্ছে 1” 

কয়েক মাস পরে রাখালরাজ বৃন্দাবন হইতে ফিরিয়া! গৃহে আসিয়া 
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বাস করিতে লাগিলেন । শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, “রাখাল এখন পেন্জন্‌ 
“খাচ্ছে ।” প্রাক্তনের ফলে রাখালের একটা পুত্র হইল। তখন 
শ্রীরামরুষ্জের দেহে কালব্যাধির সঞ্চার হইয়াছে । ভতক্তগণ 
প্রাণপণে গুরুসেবা করিতেছেন । বাখালরাজ আসিয়া তাহাদের 
সহিত মিলিত হইলেন। অপর সকলে শ্রারামরুষ্ণের সেবা করিতেছে 
দেখিলে এখন আর তাহার মনে ঈর্ষা বা অভিমানের উদন্ব হয় না। 
_ ৰলিতেন, “মদগুরু শ্রঃজগদগুরু । .উনি কি কেবল আমাদের ঝস্ক 
এসেছেন ?5 ্‌ 

এ দিকে তক্তগণের সেবা ব্যর্থ করিয়া শ্রীরামকৃষ্জের ব্যাধি দিন 
দিন বুদ্ধি পাইতে লাগিল। রাখালবরাজ ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, 
“আপনি বলুন যাতে আপনার দেহ থাঁকে |৮ 

শ্রীরামর্ুষ্ণ উত্তর দিলেন, “সে ঈশ্বরের ইচ্ছা ।” 

বাহার! গৃহ ত্যাগ করিয়া গুরুসেবায় রত হইয়াছিলেন, রাখাল- 
রাঁজ ভিন্ন প্রায় অপর সকলেই কুমার ব্রহ্মচারী । কিন্তু বাখালরাজের 
স্ত্রী-পুত্র বিদ্তমান থাকিলেও শ্রীরামরুষ্চ বনিচাছিলেন, “রাখাল এখন 
বুঝেছে, কোন্টা ভাল, কোন্টা মন্দ। পরিবার আছে, ছেলেও 
হয়েছে ; কিন্তু বুঝেছে, সব মিথ্যা, অনিত্য । ও আর সংসারে ফিরে 
যাবে না” | 

তাহাই হইল। পিতার শ্রশ্বধ্য, বূপযৌবনশালিনী ভাধ্যা, 
সুকুমার কুমার--সংসারের যাহা কিছু মোহকর আকর্ষণ-_তৃণজ্ঞানে 
বর্জন করিয়া ব্রজের প্রেমিক রাখাল বিশ্বপ্রেমে আত্মোৎসর্গ 
করিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের সর্ধবত্যাণী মানসপুত্রের কথা মনে হইলে 
শ্বতঃই জগৎপুজ্য শাক্যসিংহের স্থতি ক্ষুরিত হয় । শ্ররামকষ্ের 
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আদর্শনের পর পুত্রকে গৃহে ফিরাইবার জন্য আনন্দমোহন পুনঃ 
পুনঃ চেষ্টা করিলে রাখালরাজ বলিয়াছিলেন, “কেন আপনার! 
কষ্ট করে আসেন? আমি বেশ আছি। এখন আশীর্বাদ 
করুন যেন আপনারা আমায় ভূলে বান, আর আমি আপনাদের 
ভুলে 'যাই | ”* 

১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে জীবনের আরাধ্য দেবতাকে হারাইয়া রাখালরাজের 
হৃদয় নিরতিশয় ব্যাকুল হইয়া উঠিল । শুন্য হৃদয় লইক্সা তিনি 
পুনরায় বৃন্দাবনে চলিয়া গেলেন। সেখানে কয়েকমাস অতিবাহিত 
করিয়। বখন ফিরিয়া আসিলেন, তখন বরাহনগরে শ্রীরামরুষ্ 
মঠ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । কিন্তু মঠে যাতায়াত করিতে করিতে 
তাহার মন নির্জন নম্দদাকূল লক্ষ্য করিয়া নিঃসঙ্গ তপশ্চরণের 
নিমিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল। রাখালরাজ আবার বাহির হইয়। 
গেলেন । এই সময় হইতেই কঠোর তপন্তার সুচনা । নিঃশব্দে 
সময়ম্বোত বহিতেছে, একনিষ্ঠ তাপস ধ্যানমগ্ত। দিনরাত 
আসিতেছে, যাইতেছে? খাতুর পরিবর্তনে পৃর্গিবী কখন কুন্থমিত 
যৌবনে হাসিতেছে , কখন অশ্রধারে ভাসিতেছে, কখন তুষার- 
ধবলু বৈধব্যবেশ ধারণ করিতেছে । কিন্তু আমাদের তরুণ 
সন্গ্যাসপীর তাহাতে ভ্রক্ষেপ মাত্র নাই! নিরন্তর জপ-ধ্যান-তপন্তায় 
জীবনযাপন, কখন মাধুকরী, কখন আকাশবৃত্তি অবলম্বন । কিছু 
জুটিল ত আহার, নহিলে উপবাস । কখন বৃন্দাবন, কখন হরিঘ্বার, 
কখন জালামুখী--এইরূপে অদ্ভুত তপস্ায় বর্ষের পর বর্ষ কাটিতে 
লাগিল। এই সময় আবুপাহাড়ে হুঠাৎ্ৎ মহারাজের সহিত শ্বামিজীর 
সাক্ষাৎ হইল । হরি মহারাজ তখন মহারাজের সঙ্গে থাকিতেন ) 
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মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ হইবার অব্যবহিত পরেই ১৮৯৩ 
খৃষ্টাব্দে, স্বামিজী শ্রীরামকুষ্তদেবের সমন্থয়-ধর্ম্ের বার্তা লইয়া 
চিকাগো ধন্্বমহাসভাযর় গমন করেন। মহারাজ তপন্তায় নিরত 
রহিলেন। 

অতঃপর ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে আমেত্রিকা হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া! 
শ্বামিজী শ্রামকৃষ্ণ মিশন স্থাপন করেন । মহারাজ উহার কার্ধচ 
পরিচালনা করিতেন । ক্রমে ১৮৯৯ খুষ্টাব্দে স্বামিজী কর্তৃক বেলুড়, 
মঠ প্রতিহত হইল, মহারাজ পরিচালন-সভার সভাপতি হইলেন । 
জীরামকষ্জদেব বলিতেন, প্রাখাল একট রাজ্য চালাতে পারে 1” 
্বামিজী মঠের সমস্ত ভার মহারাজের উপর স্তম্ত করিয়া বলিলেন, 
"রাখাল, আজ হ'তে এ সমস্ত তোর, আমি কেউ নই» 
মহারাজের উপর ন্বামিজীর অটুট বিশ্বাস ছিল। মহারাজও 
স্বামিজীকে অত্যধিক ভালবাসিতেন। ম্বামিজী বলিতেন, “আমার 
সকল গুরুভাইরা আমায় পরিত্যাগ করলেও রাখাল ও হরিভাই' 
আমায় কখন পরিত্যাগ করবে না।” অন্ঠান্ত গুরুভাইগণও মহা- 
রাজকে কি যে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন এবং ভালবাসিতেন তাহা 
যিনি শ্বচক্ষে দেখিয়াছেন তিনিই অনুভব করিয়াছেন । 

একদিকে স্বামিজী শ্ারামরৃঞ্চদেবের ধর্ম্ম-সমন্বয়ের বাণী জগতে 
প্রচার করিলেন। তীহার সে আশার বাণী শ্রবণ করিয়া ভগবরিষ্ঠ 
ভক্তগণ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে যোগ দিবার জন্ত উৎসাহিত হ্ইল। 
অপরদিকে মহারাজ সে সকল ভক্তগণকে লইয়া! নীরবে, শাস্তভাবে 
রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ গড়িয়া! তুলিলেন। তাহার অপরিসীম স্সেহু ভালবাস।, 
অপূর্ব্ব কর্্রকুশলত এবং আধ্যাত্মিক শক্তি প্রভাবে শ্ররামকৃষ 


১৬ ধন্মপ্রসঙ্গে-ন্যামী ত্রল্মানন্দ 


সঙ্ঘ শশিকলার ন্যায় দিন দিন বদ্ধিত টয়া ভারত ও ভারত- 
বহিভূতি প্রদেশে বিস্তার লাভ করিল 7:59 | 

শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন “ফুল ফুটিলে ভ্রমর আপনি আমে |” ন্বামী 
ব্রহ্মানন্দের জীবনে অপূর্ব গুরুভাবের বিকাশ দেখা দিল । গুরুতাবের 
বিকশিত শতদল পন্মের পুণ্য সৌরতে শত শত সাধুক্ত তাহার 
চতুর্দিকে আসিয়া! জুটিতে লাগিল । যখন যেখানে যাইতেন সেখানে 
লোকের ভিড় লাগিয়াই থাঁকিত। দৃষ্টিমাত্রে মহারাজ অধিকারী 
বুঝিয়! লইতেন এবং কাহারও বুদ্ধিভেদ ন৷ জন্মাইয়! ভাবানুযারী 
শিক্ষা ও উপদেশ প্রদান করিতেন । যাহার প্রবল কন্মানরাগ 
তাহাকে নিক্কাম কর্দে, যাহার শাসন্বান্নরাগ তাঁহাকে শাস্াধায়নে, 
যাহার ধ্যান জপ বা! পৃজার্চনায় তাহাকে তাহাতেই উৎসাহিত করিয়া 
লক্ষ্যাভিমুখে অগ্রসর করিয়া দিতেন । 

শ্রীরামকৃষ্ণের ইঙ্গিত ছিল,__নরেন ও রাখাল লোকশিক্ষার জন্ 
জন্মেছে। ্রগুক্র নির্দেশে “লোকহিভার” রাখালচন্টরের হৃদয় 
উদ্বেলিত হইয়া উঠিল ! তিনি কথন হতিদ্বার, কখন কাশী, কথন 
বৃন্দাবন, কখন মাদ্রাজ, এলাহাবাদ, ঢাকা! প্রত্ৃতি শ্/রামকৃষ্ণ সঙ্বের 
" প্রধান প্রধান কেক্জ্রসমুহে পরিভ্রমণ করিয়া লোককল্যাণসাধন 
করিতে লাগিলেন । আনন্দঘনমৃত্তি ব্রহ্মানন্দের আগমনে তম ও 
জড়তা দূর হইয়া সর্বত্রই আনন্দ ও চৈতন্য বিরাজ করিত। 
তিনি যেখানে থাকিতেন সেখানে সকলকে আনন্দ স্রোতে ভাসাইয়া 
সকলকার প্রাণমন মাতাইয় দিতেন । যাহার! মহারাজকে বেলুড়, 
হরিত্বার, মাদ্রাজ প্রভৃতি স্থানে মহালমারোহে ৬দুর্গাপুজার অহুষ্ঠান 
করিতে অথবা রামনাম ও কালী কীর্ভনের আসর জমাইয় বিরাজ 


করিতে দেখিব্াছেন, তাহারা চিরদিনের তরে সে পুণ্যমস্ম আনন্সস্থ্ি 
হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশে সঞ্চয় করিস! রাখিয়াছেন । সাধু তক্ত, 
পাপী তাপী সকলেই এই আনন্দময় পুরুষের সঙ্গ লাত করিয়া নূতন 
ভাবে, নূতন উৎসাহে সঞ্জীবিত হুইয়া উঠিত। ষাহারা একবার 
'আসিত তাহারা রাখালরাজ্ের পবিত্র প্রেম ও নিংস্বার্থ ভালবাসায় 
ভুলিয়া যাইত । যে বিশ্বপ্রেম রাখালরাঁজ শ্রামকফেনরে নিকট 
উত্তরাধিকারহুত্রে পাইয়্াছিলেন, ষে প্রেম ব্রের মুলধন, ব্রজের 
ব্লাথাল আচগ্ালে সে প্রেম অকাতবে বিলাইক়াছেন ! - ৃ 

১৯১৮ খ্ুষ্টাব্ে ব্রন্মানন্দ মহারাজ ভুবনেশ্বর মঠ প্রতিষ্ঠা করেন । ৃ 
শিবক্ষেত্র গুপ্ত-বারাশসীতে মঠ স্থাপনার উদ্দেশ্ত-_ সক্্যাসী অক্ষচারি” 
গথ সাধন-ভজন করিবে । তিনি বলিতেন, “ছেলেরা সব সাধন- 
ভজন করবে, আমি দেখে আনন্দ করব 1” যাহাতে সকলে সাধনার 
গভীর সলিলে মধ হইয়া আধ্যাত্মিক তত্তবের মাদ্থ্যমর রসাম্বাদনে 
সক্ষম হয়, তশ্রিমিত্ত সদাই তাহার মন ব্যাকুল হইত । মহারাঁজকে 
দেখিয়া! মনে হইত তিনি সর্ধবদাই ভাবরাজ্যে বিচরণ করিতেছেন-__ 
হাসিতেছেন, খেলিতেছেন, কথা কহিতেছেন, কর্ম করিতেছেন কিন্ত 
মন সদাই অন্তমু্খী, নির্বিকার, আসক্তিবিহীন ; দৃষ্টি-_ফ্যালফ্যালে, 
যেন পাখী ডিমে তা দিচ্ছে । শ্ীরামকৃষ্*দেব বলিতেন, অদ্বৈত জ্ঞান 
চলে বেধে, যা ইচ্ছা তা কর” এ কথার যথার্থ তাৎপব্য 
মহারাজকে দেখিলে স্পইতরভাবে অনুভব হইত । মঠ-মিশনের - 
কাধ্যে নিরস্তর ব্যাপৃভ থাকিয়াও শ্বামী ব্রহ্মানন্দ অহসিশি ত্রহ্মানন্দে 
ভুবিষ্বা থাকিতেন। 

প্রায় পঞ্চবিংশতি বৎসর ধৰিস্বা মঠ ও মিশন পরিচালন! 


চি 


১৮ ধর্মপ্রসঙ্গে- স্বামী ব্রচ্মানন্দ 


করিতে করিতে ২৪শে মাচ্চ”, ১৯২২, শুক্রবার, স্বামী ব্রহ্মানন্দ হঠাৎ 
বিস্চিকা রোগে আক্রান্ত হন। স্থির ধীর 'প্রশাস্তভাবে রোগযন্ত্রণা 
অষ্টাহকাল ভোগ করিবার পর বহছুমূত্র রোগের সুত্রপাত হয় । 
এই সময়ে তিনি কলিকাতায় “বলরাম মন্দিরে বাস করিতেছিলেন ৷ 
ভাক্তার কবিরাজ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিলেন। ৮ই 
এপ্রিল, শনিবার, রাত্রিতে সমবেত সাধু ব্রহ্মচারী ভক্তগণকে নেহভরে 
কাছে ভকিয়া একে একে আশীর্বাদ করিলেন। সকলের মুখে 
হতাশার ভাব দেখিয়। বলিলেন, “ভয় পেয়োনা । ব্রহ্ম সত্য, জগৎ 
মিথ্যা 1” তারপর গুরুভাইদের নিকট বিদাক্স গ্রহণ করিতে করিতে 
তাহার মন সহসা এক অজান! রাজ্যে উধাও হইয়া গেল; বলিলেন, 
“রাষকুষ্জের কৃষ্ণটী চাই ! শু বিষু, ও বিষ, ও বিষু।! কৃষ্ণ এসেছ ? 
আমাদের এ কৃষণ-_কণ্টের কৃষ্ণ নয়, এ গোপের কৃষ্ণ-__কমলে কৃষ্ণ !” 

শ্রীরামকৃষ্খ কোন সমক্বে বলিয়াছিলেন, “দেখলাম গঙ্গার উপর 
একটী প্রস্ফুটিত পদ্ম-_তার উপরে বাঁলগোপাল মৃদ্তি সখা রাখালের 
হাত ধরে নৃত্য করছেন ॥” 

জরামকৃষ্ণের ভবিষ্যদ্বাণী ছিল, “ব্রজের সপ্ন ব্রজের রাখালের 
জীবেনাবসান হইবে 1” ব্রহ্মানন্দের গুরুভ্রাতাগণ বুঝিলেন সময় ঙ্গিকট । 

কিছুক্ষণ পরে রাখালরাজ আবার বলিতে লাগিলেন, “আমি 
ব্রজের রাখাঁপ, আমায় নূপুর পরিয়ে দে, আমি কৃষ্ণের হাত ধরে 
নাঁচব 1৮ দর্শন চলিতে লাগিল- পুনরায় বলিলেন, “এবারের খেলা 
শেষ হল ! রুষঃ, কৃষ্ণ ! আহা, তোদের চোখ নেই, দেখতে পাচ্ছিস 
নে- আমার কমলে কৃষ্ণ, 'পীতবসনে কৃষ্ণ ! ত্রহ্ম-সমুত্রে বিশ্বাসের 
বটপত্রে ভেসে বাচ্ছি! ঠাঁকুরের পা-ছুখানি কি সুন্দর! দেখ 


চি 


সংক্ষিপ্ত পরিচয় ১৯ 


দেখ! একটী কচি ছেলে আমার গায়ে হাত বুলুচ্ছে-_ 
বলছে, আর !” 

ব্রহ্মানন্দ পরক্ষণেই মহাধ্যানে নিমগ্র হইয়া গেলেন । ধ্যানে 
পরদিন অহোরাত্র কাটিল। তৎপর দিবস সোমবার, ১০ই এপ্রিল, 
রাত্রি আটটা পরতাল্লিশ মিনিটের সময় সেই মহাধ্যান মহাসমাধিতে 
মগ্ন হইয়া গেল। পরদিন নন্দনের পারিজতি চন্দনলিশ্ত করিয়! 
বেলুড় মঠে গঙ্গাকূলে অনলে আহ্তি দেওয়া হইল ! 

সাধু বা সাধকজীবনের পুণ্যকাহিনী চিরদিন লোকচক্ষুর 
অন্তরালেই থাকিয়া যায়। সেই জন্তই সে ইতিহাস সর্ববাঙ্গ সুন্দর- 
ভাবে লিপিবদ্ধ করা অসম্ভব। কিন্তু রসাল ফল কি করিস্বা 
সুপরিপন্ক হয়, তাহা অঞ্জানা থাকিলেও তাহার রসাস্বাদনে কোন 
বাধা হয় না। শ্রামরুষ্ যেমন বলিতেন, “অত হিসাবে কাজ কি? 
তুমি আম খাঁও 1” | ৃ 


শীদেবেন্দ্রনাথ বস্থ 


কথোগকথন 


স্থান_আলমবাজার মঠ 
১লা জুন, ১৮৯৭ । 


প্রশ্ন__মহারাঁজ ! ঠাকুরের কথা কিছু বলুন, ঠাকুর সকলকে 
কি ভাবে দেখতেন? 

উত্তর-_-তিনি সকলকে ভগবান্‌ ভাবে দেখতেন । যখন .॥মজী 
তাকে একদিন বলেন, “আপনি আমাদিগকে এত ভালবাসেন, 
শেষে কি আপনার জড়ভরতের মত অবস্থা হবে নাকি?” তিনি 
তার উত্তরে বলেন, “জড়কে ভেবে জড়তরত হযে থাকে, আমি যে 
চৈতন্ককে ভাবি রে! যে দ্রিন তোদিগেতে মন আসবে, সেদিন 
সব দূর করে তাড়িয়ে দেব ।” 

ঠাকুর একদিন কি কারণে শ্বামিজীর সঙ্গে কথা বলেননি, 
তাহাতে স্বামিজী কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য বোধ না করে অম্লান বদনে 
থাকাম্ব তিনি বলেছিলেন, “এ মস্ত আধার ।” আবার কেশব সেন 
একদিন ম্বামিজীর খুব প্রশংসা করায় তিনি বলেন, “অত প্রশংসা 
কোরোনি, এখনও “রাসফুল” খাবার ঢের দেরী।» 

তিনি বলতেন, “ভগবানের জন্ত কি রকম প্রেম চাই? যেমন 
কুকুরের মাথায় ঘা হলে পাগলের মত ছটফট ক'রে ঘুরে ঘুরে 
বেড়ায়, ভগবানের জন্য সেইরূপ অবস্থা হওয়া চাই।” 

ঠাকুর কাহাকেও ছুই তিন দিনের বেশী কাছে থাকতে দিতেন 
না। কোনও যুবক তাঁর কাছে বহুদিন থাকায় অনেকে 


৮”: 'পঙ্গে_ ন্যামী ত্রহ্মানন্দ 


বিরক্ত হয় এবং তিনি ত্যাগধর্ম :+খান বলে অনুযোগ করে। 
তিনি তাতে বলেন, ”ও সংসার না, আমি কি নিষেধ 
করচি? কিন্তু আগে জ্ঞানলাভ করুধ. তারপর সংসার করুক। 
আমি কি সকলকে কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ -রতে উপদেশ দিই? 
যাদের দেখি একটু চেতিযে দিলেই হবে, তাদেরই বলি |” তিনি 
অপর সকলকে বলতেন, “তোরা আমড়ার অন্বল খেগে যা, অশ্শূল 
হলে তখন ওষুধ নিতে আসিস্‌।” 

ঠাকুর কখন কখন সকলকে জিজ্ঞালা করতেন, “এ আমার 
কেমন স্বভাব বলত ? যার! আমাকে এক পরসার বাতাসা দিতে 
পারে না, যাদের একখানা ছেঁড়া মাছুর বসতে দেবার সামর্থ্য নেই, 
তাদের কাছে এত ঘাই কেন ?”” পরে নিজেই আবার বুঝিস্বে বলতেন, 
“এদের দেখি বে সহজেই হবে, আর আর সকলের হওয়া বড় 
কঠিন_যেন দইয়ের শাড়ির মত, ছুধ রাখা চলে না ।” তাঁদের 
তিনি বলতেন, “তোমাদের যাতে শীঘ্র শীঘ্ব হগবান্‌ লাভ হয় 
এজন্য প্রার্থনা করি।” 

একদিন কর্তাতজাদের সম্বন্ধে কথা ওঠাতে গিরিশবাবু শ্রেষ 
প্রকাশ করে বলেন, আমি উহাদের সম্বন্ধে একট! নাটক লিখব । 
গিরিশবাবুর এইরূপ কথা শুনে ঠাকুর গম্ভীর ভাব ধারণ 
করেন এবং বলেন, “দেখ, ইহাদের মধোও অনেক সিদ্ধপুরুষ 
হয়ে গেছেন । এ-ও একটা পথ 1৮ 

ঠাকুরের কথাপ্রসঙ্গে মহারাজ বলেন, ঠাকুর শ্রান্ধ, বিবাহাদি 
সাংসারিক কাধ্যে আহারাদি করতে নিষেধ করতেন । ধ্যান 
করবার পূর্যবে হরিনাম করতে বলতেন । 


৪ 






রঙ 
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ঠাকুরকে একদিন ব্বামী তুরীয়ানন্দ বখন জিজ্ঞাসা করেন,-_কাম 
যার কি করে? তখন তিনি বলেন, “যাবে কেন গো? ওটাকে 
অন্যদিকে মোড় ফিরিয়ে দাও ।”৮ এইরূপ রাগ, লোভ, মোহ 
ইত্যাদি সম্বন্ধেও এ কথা বলেন। এই কথা শুনে এর প্রাণ 
খুব উৎসাহিত হয়ে ওঠে। রর 

তিনি বলতেন, “যেখানে অত্যন্ত ব্যাকুলতা, সেখানেই তার__ 
অধিক প্রকাশ 1৮ 

তিনি কাউকে কাউকে বলতেন-_-“( নিজেকে দেখিস্বে ) এখানকার 
প্রতি ভালবাস রেখো, তা হলেই হবে।” সে এক আশ্চধ্য 
ব্যাপার হয়ে গেছে । 


স্থান_আলমবাজার মউ 
২৩শে জুলাই, ১৮৯৭ । 


ঠাকুরের কথাপ্রসঙ্গে মহারাজ বলেন, ঠাকুরের কথাবার্থা, 
বিশেষতঃ তার সাধন ভজন, আধ্যাত্মিক বিকাশ ও অনুভূতি 
প্রভৃতির বিষন্ন, ঠিক ঠিক শুদ্ধভাবে অর্থাৎ তার মুখ থেকে শোনার 
সঙ্গে সঙ্গে লিখে রাখলে বড় ভাল হু'ত। তিনি যখন জ্ঞানের 
কথা বলতেন, তখন জ্ঞানের কথা ছাড়া অন্ত কিছু বলতেন না । 
আবার ভক্তি বিষয়ে বল্তে আরম্ভ করলে, কেবল ভক্কিরই 
কথা বলতেন, অন্ত কিছু বলতেন না। তিনি বারশ্বার আমাদের 
মনে বিশেষ ক'রে ধারণা করিয়ে দিয়েছেন যে, বৈষয়িক জ্ঞান 
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অতি তুচ্ছ ও বৃথা । কেবল আধ্াত্মিক জ্ঞান, ভক্তি ও অন্চরাগের 
জন্তই সাধন কর্তে হবে । 

প্রশ্ন ঠাকুরের সমাধি কিরূপ হত ? 

উত্তর- বিভিন্ন সমস্বে তিনি বিভিন্ন প্রকার সমাধিতে মগ্ন হতেন । 
কোন সময় তার সমস্ত শরীর কাঠের মত শক্ত হয়ে যেত। 
এ অবস্থা থেকে নেমে এলে তার সাধারণ ভাঁব অতি সহজেই আসত । 
আবার যখন তিনি গভীর সমাধিতে ডুবে বেতেন, তখন সমাধি 
থেকে নেমে আসবার পরই জলে-ডোঁবা মানুষ যেমন ভাপিকে 
ওঠে সেইনধপ হাপিয়ে জোরে একটা নিঃশ্বাস নিতেন । তারপর 
'ক্রষশঃ তার বাহ্জ্জান 'আসত। ভাব সংবররণের পরও কিছুক্ষণ 
যেন মাতালের মত কথাবার্তা বলতেন, সব বুঝা যেত না, এ 
সমন্ব কথন কথন ছোট ছোট সংকল্প করতেন, শশুক্তো খাব”, 
“তামাক খাব” ইত্যাদি। আবার কথন কখন সুখের উপর 
দিয়ে হাতটা! উপর থেকে নীচের দিকে টানতেন 

মহারাজ নিজেই প্রশ্ন উত্থাপন করে খলন, বাহিক সহাক্বতা 
বিশেষ কিছু না পেলেও ঠাকুরের দ্রুত আধ্যাত্মিক উন্নতির কারণ 
তোমরা কি মনে কর? একটু জন্মগত সংস্কার ছাড়া আর কিছুই 
বিশেষ দেখ! যান্স না । একি অলৌকিক ব্যাপার নম্ব ? আরও 
অনেক অলৌকিক বিষন্র আছে। একজন সাধু তাকে রামলাল! 
নামে একটি ধাতু-মুত্তি দেন। তিনি সেই মুর্তিকে ষখন গঙ্গার নান 
করাতে নিয়ে যেতেন তখন সেই মূত্তি গঙ্গায় সাতার কাটত! 
একথা তিনি নিজে বলেছেন । এ অবস্থান তোমরা জড় আর 
ঠতন্তের বিভাগ কি করে কর্বে ? 
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তিনি বলেছিলেন, প্রথম প্রথম তার সাধু হবার বিশেষ কৌনই 
ইচ্ছ। ছিলনা, কিন্তু এমন একটা ঝড় বয়ে গেল, যাতে তার সব 
ওলট পালট্‌ হককে গেল । 

প্রশ্ব--তীর কি কোন যোগ-বিভূতি ছিল ? 

উত্তর-_অবশ্ত, অণিমাদি বিভূতি আমার নজরে কখনও পড়েনি, 
কিস্ত লোক-চরিত্র তিনি খুব বুঝতে পারতেন। আরও এই 
রকমের অনেক অদ্ভুত বাপাঁর আমি নিজে দেখেছি । 

প্রপ্ত- কালী, কৃষ্ণ ইত্াাদি রূপ কি বথার্থ ই আছে ? 

উত্তর--হা, আছে । 


স্থান--০বলুভ মঠ 
২৭শে নে, ১৮৯৭ । 
মহারাজ--তোমরা বক্তৃতা দিবার সমক্ন যত পাঁর পরমহংসদেবের 
উপদেশ বলবে। কারণ, তার উপদেশের ভিতর দিযে শাস্থের বার্থ 
মন্ত্র অতি সহজে বুঝা যায় । 
পরমহংসদেব ভাবের ঘরে চুরি করতে বড নিষেধ করতেন । 
সরলভাবের লোককে তিনি বড় ভালবাসতেন । তিনি বলতেন, 
আমি খোঁসামোদ ভালবাসি না । যে ভগবানকে প্রক্কৃতভাবে ডাকে 
তাকে আমি ভালবাসি । তিনি আরও বলতেন, সরললভাবে ভগবানকে 
ডাকতে ভাকৃতে মনের সব দোষ ঘুর হয়ে যায়। 
অনেকে ঠাকুরের নিকট গল্প করত যে তাদের নানাপ্রকার 
আধ্যাত্মিক অবস্থা ও ভাব হচ্ছে। এই কথ! শুনে কোন এক 


২৮ ধন্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রন্মানন্দ 


বালক এইব্ধপ কিছু করে দিতে ঠাকুরকে বিশেষ করে অনুরোধ 
করে। তাহাতে তিনি বলেন, “ভ্ভাখ» নিত্য নিয়মিতভাবে ধ্যান 
ভজল করতে করতে তবে ও অবস্থা আসে । ক্রমে ক্রমে সব হস্গে 
যাবে ।” এই ঘটনার ছুই একদিন বাদে ঠাকুর একদিন সন্ধ্যার সমস 
ভবতাৰিণীর মন্দিরের দিকে বাচ্ছেন দেখে সেই বালকও তাঁর 
পিছনে পিছনে গেল। ঠীঁকুর বরাবর ভবতারিণীর মন্দিরে গিকে 
প্রবেশ ক্রলেন। বালক মন্দিরের কাছে গিয়ে ভিতরে প্রবেশ 
করতে সাহস ন! পেয়ে সম্মূখের নাটমন্দিরে বসে ধ্যান করতে লাগল । 
কিছুক্ষণ বাদে হঠাৎ সে দেখতে পেলে যে কোটা কুধ্যের স্যার 
একট! উজ্জ্বল জ্যোতিঃ গর্ভ মন্দির থেকে বের হয়ে তার দিকে ছুটে 
আসচে। তখন সে ভয়ে নাটমন্দির থেকে ছুটতে ছুটতে ঠাকুরের 
ঘরে পালিয়ে এল । ইহার অল্পক্ষণ পরে ঠাকুর ভবতারিণীর মন্দির 
হতে ফিরে এসে বালককে তার ঘরে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 
“কি রে সন্ধ্যার সময় ধ্যান করতে বসেছিলি ?+ বালক উত্তর দিল 
হ্যা” এবং ধ্যান করতে বসে মন্দিরে জ্যোতি*দর্শন ও ভয়ে পালিয়ে 
আস! ইত্যাদি ঘটনা আন্ুপূর্বিক ঠাকুরের নিকট বলল । এই সব 
কথা শুনে ঠাকুর বললেন, “তবে তুই বলিস্‌্, কিছু দেখতে পাই না, 
ধ্যান করে কি হবে? আবার কিছু দেখতে পেলে পালিয়ে আসিস্‌ 
কেন ?” | 

ঠাকুর রাত্রে এক আধ ঘণ্টার বেশী প্রায়ই ঘুমতেন না । কখন 
সমাধিতে, কখন সঙ্কীর্ভনে, আবার কখনও বা হবিনাম করতে করতে 
রাত কাটিয়ে দিতেন। কখন কখন দেখেছি একঘণ্টা দেড়ঘণ্ট। 
কাল সমাধিস্থ হয়ে রয়েছেন। সে অবস্থায় কথা বলবার চেষ্টা! 
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করেও কথা বলতে পারতেন না। সমাধি থেকে নেমে আস্বার 
পর বলতেন, পগাখ, ও অবস্থায় মনে করি তোদের অনেক কথা 
বলব, কিন্ত তখন যেন আমার কথার ঘর বন্ধ হয়ে যাঁয়।” সমাধির 
পর বিড় বিড় করে কি বলতেন। মনে হত যেন কাহারও সঙ্গে 
কথা বলচেন। শুনেছি পূর্বে প্রায়ই সমাধি অবস্থায় থাকতেন । 

তিনি বলতেন, “ভগবান্‌ লাভ করতে হলে খুব অস্ুুরাঁগ চাই ।” 
বীশুধ্ীষ্টের সেই গল্পটী মধ্যে মধ্যে বলতেন । জনৈক বৃদ্ধ ষীশুব্বী্টকে 
একদিন জিজ্ঞাসা করেছিল যে,কি করে ভগবান্‌ লাভ কর! যার । 
মীশ্ুপ্রীষ্ট প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়ে সেই বৃদ্ধকে নিকটস্থ কোন 
এক পুকুরে নিষ্নে গিয়ে জলে চুবিস্বে ধরলেন । কিছুক্ষণ পরে বৃদ্ধ 
যন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগল । তখন বীশুপ্বীষ্ট তাঁকে জল থেকে 
তুলে জিজ্ঞাসা করলেন, “জলের মধ্যে তোমার কি রকম বোধ হচ্ছিল ?» 
উত্তরে বৃদ্ধ বল্লে, ণ্দম বন্ধ হয়ে প্রাণ যায় যায় মনে হচ্ছিল ।” 
বীশুব্রীষ্ট তখন বল্লেন, “ভগবানের জন্য যখন মনের এ্ররূপ অবস্থা 
হবে তথনই তাঁকে লাভ করতে পারবে |৮ 

হ্বামিজী প্রথম প্রথম বড় শুফ তর্ক করতেন,__নিরাঁকারবাদী 
ছিলেন। এমন কি, ঠাকুরকেও বল্তেন, “আপনি যে সব দর্শন 
করেন তা সব মনের ভুল ৮ কেহ দেবদেবীর মন্দিরে প্রণাম করতে 
গেলে তাকে তিরস্কার করতেন। তাতে অনেকেই তার উপর 
বিরক্ত হত । ঠাকুর কিন্তু মোটেই বিরক্ত হতেন না তিনি 
বলতেন, “নরেনের মত আধার আজকালকার দিনে দেখতে পাওর! 
যাঁর ন7” পরে ঠাকুর যখন স্বামিজীকে দেবদেবীর বূপ দেখা ইয়! 
দিলেন, তখন শ্বামিজী সাকার মানতে আর্স্ত করলেন। তার পর 
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থেকে তিনি বলতেন, “সাকার নিরাকার যাতেই হক নিষ্ঠা থাকলেই 
সব হয়ে যাবে ॥ 


স্থাঁন--০বলুড আত 
২৫শে এপ্প্িল, ১৯১৩ । 


প্রশ্ন মন ত কিছুতেই স্থির হয় না। 

উত্তর-_ প্রত্যহ কিছু কিছু ধ্যান জপ করবে । কোন দিন বাঁদ 
দেবে না। মন বালকের ন্যায় চঞ্চল, ক্রমাগত ছুটাছুটী করে। 
উহঠকে পুনঃ পুনঃ টেনে এনে ইষ্টের ধ্যানে মগ্ন করবে । এইবূপ 
ছুই তিন বৎসর করলেই দেখবে যে, প্রাণে অনির্ববচনীয় আনন্দ 
আসচে, মনও স্থির হচ্ছে । প্রথম প্রথম জপ ধ্যান নীরসই লাগে, 
কিন্ত ওষধ সেবনের মত জোর করে মনকে ইঠ্টের চিন্তায় নিযুক্ত 
রাখতে হয়, তবে ক্রমে আনন্দ আসে । লেক পরীক্ষা পাশ 
করতে কত খাটে, কিস্ত ভগবান্‌ লাভ তা আক্ষা অনেক সহজ । 
প্রশান্ত অস্তঃকরণে সরলভাবে তাকে ভাকতে হয় । 

. প্রশ্ন ইহা অত্যন্ত আশার কথ! যে, পরীক্ষা যখন পাশ করতে 
পেরেছি, তখন চেষ্টা করলে ভগবান্‌ লাভও কেন করতে পারব না । 
এক একবার অত্যন্ত নেরাশ্ত আসে--মনে হয়, এত জপ করেও 
যখন কিছু অনুভব করতে পাচ্ছি না, তখন বোধ হয় এ সব 
কিছুই নয় । 

উত্তর__না, না, নিরাশ হবার কোনই কারণ নেই। কর্মের 
ফল অনিবাধ্য । হেলায় হক, আর খুব ভক্তির সহিতই হক, 
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নাম করলে তার ফল হবেই। কিছুকাল নিয়মিতরূপে সাধন কর । 
ধ্যানাদিতে কেবল যে মনের শাস্তি হয় তা নয়, উহাতে শরীরেরও 
উন্নাতি হয়, ব্যারাম স্তারাম কম হয়। শরীরের উন্নতির জন্টও 
ধ্যানাদি করা উচিত । | 

প্রথম প্রথম ধ্যান ত মনের সঙ্গে যুদ্ধ। দোলায়মান মনকে 
ক্রমাগত টেনে এনে ইট্টপাদপদ্ধে লাগাতে হয় । এতে কিছুক্ষণ পরে 
একটু মাথা গরম হয়। এজন্য প্রথম প্রথম বেশী ধ্যান ধারণা করে 
01940 (মস্তিষ্ককে ) খুব ৪৯০:৮ করতে (বেশী খাটাতে ) নেই, 
খুব আস্তে আন্ডে বাড়।তে হয়। কিছু দিন এরূপ অভ্যাসের 
ফলে যখন ঠিক ঠিক্‌ ধ্যান হবে, তখন এক আসনে বসে ছুই চার 
ঘণ্টা ধ্যান ধারণা করলেও কোন কষ্ট হবে না; বরং স্থযুণ্ডির পর 
শরীর ও মন যেরূপ 1£6£55176ণ (স্বচ্ছন্দ ) হয়, সেরূপ বোধ 
হবে, আর ভিতরে খুব আনন্দ অনুভব হতে থাকবে। 

সাধনার প্রথম অবস্থায় থাওর! দাওয়া সম্বন্ধেও বিশেষ দৃষ্টি 
রাখা প্রয়োজন । শরীরের সঙ্গে মনের খুবই নিকট সম্বন্ধ । 
খাওয়ার দোষে শরীর অসুস্থ হ'লে, ধ্যানধারপা করা অসম্ভব । 
সেজন্যই খাওয়া দাওয়া! সম্বন্ধে অত বিধি ব্যবস্থা রয়েছে । এমন 
থাবার থেতে হবে যা সহজে হজম হয় ও অথচ পুষ্টিকর উত্তেজক 
নয়। আবার বেশী খাওয়াও ভাল নয়, তাতে তমোগুণ বৃদ্ধি 
করে। খাছদ্রব্য আধপেটা খাবে, জল এক চতুর্থাংশ খাবে, 
বাকী এক চতুর্থাংশ বাষু চলাচলের জন্য খালি রাখবে । 

ধ্যান করা কি সহজ কথা? একটু বেশী খেলে ত দেদিন 
আর মন বসল না। এইরূপে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ প্রভৃতি 
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রিপুখুলি চেপেচুপে রাখতে পারলে তবে ধ্যান করা সম্ভব হয়। 
ওদের ষে কোন একটি জোর করলেই ধ্যান হবে না। খুব তপস্তা 
চাই । ছু পরসার ঘুটে কিনে জালিয়ে আগুনের মধ্যে বসা ত খুব 
সোজা । কাম, ক্রোধাদি রিপুগুলি দমন করে রাখা, ওদের 
৩0555 (প্রকাশ ) হতে না দেওয়াই ত তপস্তা । নপুংসকের 
কি কর্ম? কাম, ক্রোধাদি বিপু দমনই শ্রেষ্ঠ তপস্ত! | 

ধ্যান না করলে মন স্থির হয় না, আবার মন স্থির না হলে ধ্যান 
হয় না । "মন স্থির হলে ধ্যান করব, এইরূপ ভাবলে আর কখনও 
ধ্যান করা হবে না । ছুই-ই একসঙ্গে করতে হবে ॥ মনের বাসনাদি 
সব কিছুই নক, ধ্যানের সমন ভাববে--সব অসৎ” এইরূপ 
ভাবতে, ভাবতে ক্রমে মনেতে সংভাবের 1071)1555101) (সংস্কার ) 
হবে। অসতভাব মন থেকে যেমন তাঁড়াবে, সতংভাবও তেমনি 
আঁসতে থাকবে । ধ্যান করতে করতে অনেক সময় জ্যোতিঃ দর্শন 
হয়, আবার কখন কখন প্রণব-ধবনি বা ঘণ্টা-ধ্বনি অথবা অন্ত 
কোন দূরের শব্দ শুনতে পাওয়া যায়। কিন্তু ওসব কিছুই নয়। 
আরও এগিয়ে যেতে হবে । তবে. ওসব লক্ষণ ভাল। প্ররূপ হলে 
বুঝতে হবে ঠিক ঠিক রাস্তায় বাচ্ছি। 

শকটি লোক খুব ডান্পিটে ছিল। মৃত্যুর পনর দিন আগে 
বলছে, “চল্‌ চল্‌, আমায় গঙ্গায় নিয়ে চল্‌। তোরা বুঝি ভেবেছিস্‌ 
আমি এখানে মরব ? গঙ্গার গিয়ে একটু হেসে বল্লে, “মা, তুই 
ছিলি বলে আমি এত পাপ করেছি । জানি, তুই সব ধুয়ে পুছে 
_ ফেল্বি ৮ ভক্তি, বিশ্বাস এর একট! থাকলেই ভগবান্‌ লাভ হয়। 
ত্বামিজী (ব্বামী বিবেকানন্দ ) বলতেন,-_“কুলকুগুলিনী একটু 
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জাগা বড় ভয়ানক, ও উপরে না উঠলে কাম ক্রোধাদি নীচ বৃত্তিগুলি 
ভয়ানক প্রবল হয় । এইজন্য বৈষ্বদের মধুরভাব ও সথীতাবের সাধন! 
উচ্চ অধিকারী ভিন্ন বড় 217267955 € বিপজ্জনক )। প্রথম প্রথম 
রাঁসলীলা বিষয়ক বইও পড়তে নেই ।” 

প্রশ্ন_ মহারাজ, মন্ত্র নেবার কি দরকার? নিজে নিজে সমস্ত 
শক্তি প্রয়োগ করলেই ত হয় । | 

উত্তর- মন্ত্র না নিলে একাগ্রতা আসে না। আজ হয়ত 
তোমার কালীরূপ ভাল লাগল, আবার কাল হরিরূপ ভাল লাগল, 
পরশু নিরাকারে মন হল, ফলে কোনটাঁতেই একাগ্রতা হবে না ॥ 
মন স্থির না হলে ভগবান্‌ লাভ ত দূরের কথা, সাধারণ সাংসারিক 
কাজের মধ্যেও অনেক গোলমাল হবে। ভগবান লাভ করতে 
গুরুর একাস্ত দরকার । গুরু শিষ্যের ভাঁবাঙ্ষ্ষায়ী মন্ত্র ও ইষ্ট 
ঠিক করে দেন। সেই গুরুবাক্যে বিশ্বাস করে নিষ্ঠার সহিত 
সাধন ভজন না করলে কিছুতেই কিছু হবে না। ধর্ম্পথ অতি 
দুর্গম । সিদ্ধ গুরুর আশ্রয় না হলে, যতই বুদ্ধিমান হক না কেন, 
যতই চেষ্টা করুক না কেন, হৌচট্‌ থেয়ে পড়তেই হবে। চুরি 
করতে পব্যন্ত একজন গুরুর দরকার হয়, আর এতবড় ব্রহ্মবিদ্যা 
লাভ করতে গুরুর দরকার নেই ? 

যদি ভগবান্‌ লাভ করতে চাও ত ধেধ্য ধরে সাধন করে যাও । 
সময়ে সব হবে । তিনিই জানেন কখন তিনি দেখা দেবেন। 
হাকপীক করে কিছুই হয় না। সময় না হলে হাকপাঁকানিতে 
কোন ফল নেই । ঠাকুর বল্তেন, “সময় না হলে পাখী ডিম্‌ 
ফুটোয় না” এ সময়কার মনের অবস্থা বড়ই কষ্টদায়ক । একবার 
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আশা আবার নিরাশা, কখন হাসি কখনও কান্না _বস্তলাভ ন! 
হওয়া পধ্যস্ত দিনের পর দিন এইভাবে কেটে যায় । তবে তেমন 
গুরু হলে ও অবস্থাক্স তারা মনটাকে চু করে তুলে দিতে পারেন। 
কিন্ত এইরূপ অসময়ে মনকে তুলে দিলে তার বেগ ধারণ কর! যার 
না, বরং শরীর ও মনের অনিষ্ট হয় । ও অবস্থায় খুব সাবধানে 
চলতে হয়। সদ্গুরুর আশ্রয়ে থেকে তার উপদেশান্ুধারী সাত্িক 
আহার, পূর্ণ-ব্রহ্মচধ্য পালন ইত্যাদি নিয়মগুলি ঠিক্‌ ঠিক ভাবে পালন 
করতে না পারলে, মাথা গরম, মাথা ঘোরা ইত্যাদি নানা রোগে 
ভুগতে হয়। 


স্থান-বলুড সই 
৩০শে এপ্রিল, ১৯১৩ । 


প্রশ্ন মহারাজ, আমি ধ্যান জপ একসঙ্গে করতে আদিষ্ট 
হয়েছি । কিন্তু ধ্যান ত একেবারেই হয় না, সেইজহ। মাঝে মাঝে 
মন বড়ই খারাপ হয়ে যায় । 

সাঃ সঃ ১ চে 

মছারাজ-__মনে এইরূপ ৭০1:55১10 (হতাশা) আঁসা' স্বাভাবিক । 
আমার দক্ষিণেশ্বরে একবার এইরূপ হয়েছিল । আমার বয়স তখন কম, 
আর ঠাকুরের বয়স তখন প্রায় পঞ্চাশ । কাজেই মনের সব কথা 
তাকে বলতে লজ্জা হত । একদিন কাঁলীঘরে ধ্যান করছি-_ 
কিছুই হচ্ছে না-_মন্টা ভারি খারাপ হ'লো, ভাবলুম, এতদিন এখানে 
আছি কিছুই ত হ'ল না, কি নিয়েই বা থাকা যায়? দূর্‌ ছাই, 
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শুকেও কিছু বলছি না, আর ছু-তিন দিন এরূপভাব থাকলে বাড়ী 
চলে যাঁব। সেখানে মন পীচটা নিয়ে ব্যস্ত থাকবে । এই সব 
তেবে কালীঘর থেকে বেরিয়ে আসছি, _ঠাকুর তখন বারাগ্ডায় 
বেড়াচ্ছিলেন-_আমায় দেখে ঘরে ঢুকলেন। আমাদের তখন 
নিয়ম ছিল, কালীঘর থেকে গিয়ে তাকে প্রণাম করে জলটল 
খাওয়া । গিয়ে তাকে প্রণাম করলুম্, তখন তিনি বল্লেন, “গ্াথ, 
তুই বখন কালীঘর থেকে এলি, তখন দেখলুম্‌, তোর মন্টা যেন 
জালে ঢাকা রয়েছে ।” আমি ভাবলুম্, তাইত, তিনি যে সব 
জেনেছেন । আমি বলুম, “আমার মন যে এরূপ খারাপ হয়েছে তা ত 
আপনি সব জেনেছেন ।” তিনি তখন আমার জিভে কি একটা! 
লিখে দিলেন, অমনি আমি আগেকার সব কষ্ট ভূলে গিয়ে এক অপূর্ব 
আনন্দে বিভোর হ/য়ে গেলুম। তার কাছে যখন ছিলুম, তখন 
সর্বদা একটা আনন্দে ভরপুর থাকতুম। এই জন্যই ত সিদ্ধ এবং 
শক্তিশালী গুরুর দরকার । 

মন্ত্র নিবার ও দিবার পূর্বে গুরুশিষ্যে অনেক দিন পরস্পরকে 
পরীক্ষা করা দরকার, নচেৎ পরে ঠকতে হয়। এ-ত ছু-এক দিনের 
সম্পর্ক নয়। আমার কাছে কেহ মন্ত্র চাইলে আগে তাকে 
হাকিয়ে দিই। যদি দেখি ছাড়ে না, তখন বলি, এই প্নাম” 
এক বৎসর প্রত্যহ অন্ততঃ হাজার বার জপ কর, পরে দেখ৷ 
ক'রো। অনেকে এতেই ভেগে যায় । 

চা ্ ক ্ে 

একজনকে মন্ত্র দিতে কত থাটতে হয়। তার কোন্‌ দেবতা 

ইষ্ট, তাই পেতে অস্থির । একজনকে মন্ত্রদিতে আগে ভাবলুম, 
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দেখি যদি ধ্যানে তার ইষ্ট পাই তবে তাকে মন্ত্র দিব, নচেৎ নয়। 
প্রীয় এক ঘণ্টা ধ্যানের পর এক মূর্তি দেখতে পেলুম ; পরে তাঁকে 
জিজ্ঞাসা করে জানলুম এ মূত্তিই তার খুব ভাল লাগে । আজকাল 
মন্ত্র নিয়ে অনেকেই কোন কাঁজ করে না, যাঁকে তাকে মন্ত্র দেওয়। 
ঠিক নয়। 

খুব ধের্ধ্য চাই । ধৈর্য্য ধরে সাধন করে যাও, যতক্ষণ না বস্তলাত 
হয়। খুব কাজ করে যা । প্রথম প্রথম বেগার দেওয়ার মতই 
লাগে_যেমন “ক”, “থ” শিখবার সময় । তারপর ক্রমে শাস্তি 
আসবে । আমাদের নিকট যারা মন্ত্র নিয়ে কেবলই ০০1701918 
(অভিযোগ ) করে আর বলে, “মহারাজ, কিছুই হচ্ছে না”, আমি 
ছুই তিন বৎসর তাদের কথা মোটেই শুনি না। তারপর তার! 
নিজেরাই এসে বলে, ই! মহারাজ এখন কিছু কিছু হচ্ছে। এ ব্যস্ত 
হবার জিনিস নয়। ছুই তিন বৎসর খুব সাধন ভজন করে যাঁও ; 
তারপর আনন্দ পাবে। তোমার কথা শুনে খুব খুসী হলুম। 
আজকাল অনেকেই ফাঁকি দিয়ে কাজ সেরে নিতে চায়। 


স্থান__0বলুড সঠ 
১০ই মে, ১৯১৩। 
প্রশ্ন--মহারাজ, ভগবানে মতিগতি কিরূপে হয়? 
উত্তর--সাধুসঙ্গ করতে করতে ভগবানে মত্তিগতি হবে। 


সাধুদের কাছে শুধু আনাগোনা করলেই হয় না। তাদের জীবন 
দেখে, তাদের উপদেশ শুনে, তদন্ুরূপ জীবন গড়তে হয় । ব্রহ্ষচধ্য ও 
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সাধন ভজন না থাঁকলে সাঁধুদের ভাব, তাঁদের উপদেশ কিছুই 
ধারণ! হয় না; শাস্্াদি পাঠ করে তার ঠিক ঠিক অর্থও বোঝা 
যার না। কথাম্ৃতাদি বই খুব পড়বে এবং ধারণা করতে চেষ্ট 
করবে । যত পড়বে তত উহার নৃতন নুতন অর্থ পাবে । সাধক 
ভগবানকে শুনে একনপ বোঝে, সাধনা! করে অন্তরূপ বোঝে, 
আবার সিদ্ধ হয়ে আর একরপ বোঝে । 

তাকে লাভ করতে হলে, তীর দর্শন পেতে হলে, খুব সাধন ভজন 
চাই। সরল ব্যাকুল প্রাণে তাঁকে ডাকতে হবে, তার জন্ত সব 
ছাড়তে হবে। কামিনী-কাঞ্চন ও মানযশের আকাজ্ষা এতটুকু 
থাকলেও হবে না। “নাগ মহাশয় বলতেন, নোঙ্গর ফেলে দাড় 
টানলে কি হবে?” ভার আর একটী কথা, “প্রতিষ্ঠা লাভ করা 
সোজা কিন্ত ত্যাগ করা কঠিন। যে ত্যাগ করতে পারে সে 
প্রকৃত সাঁধু।” 

এমন ছল ভ মানুষ জন্ম পেয়ে ভগবান্‌ লাভের চেষ্টা না করলে 
বৃথাই জন্ম । শঙ্করাচাধ্য বলেছেন,__ 

“মনুষ্যত্বং মুমুক্ষুত্বং মহাপুরুষসংশ্রয়ঃ ।৮ 

_ মহাপুরুষ সংশ্রয় অতি ভাগ্যবানেরই ঘটে । 

প্রশ্ন মহারাজ, অনেকের বিশ্বাস সাধুদের কাছে গেলেই যথেষ্ট, 
আর কিছু শুনবার বা করবার দরকার হয় না। 

উত্তর-_-ও কথা শোন কেন? সাধুদের কাছে শুধু গেলেই 
হয় না। সরল প্রাণে তাদের নিকট প্রশ্ন করে মনের সন্দেহ ভঞ্জন 
করতে হবে, তাদের কাধ্য পুঙ্বান্ুপুজ্বরূপে পধ্যবেক্ষণ করতে হবে 
-এবং তাদের উপদেশ শুনে তদমুরূপ জীবন গঠন করতে হবে। 
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কি বুঝবে । শ্রগুরুর কৃপায় আমি বুদে - কিরূপে শিষ্যকে শাসন 
করতে হয়| শ্ীরাঁধার কথাও নিলেন না । এ ক্ষেত্রে চৈতন্তদেবের 
দোহাই দিয়ে আনন্দে উন্মত্ত হলে চলবে না। তিনি শেষ বারো 
বৎসর একেবারে উন্মত্তপ্রান্স ছিলেন। তার আনন্দ বা বিরহ- 
যন্ত্রণার কণামাত্রও জীব সহা করতে পারে না। ক * % 

প্রশ্ন__ঠাকুর বলতেন, একবার এখান একবার ওখানে কুয়া 
খুড়তে গেলে কোথাও জল পাওয়৷ যায় না, এক জাব্রগাক় লেগে 
থাকতে হয় । সাধন পথেও কি তাই? 

উত্তর- হা, ঠিক সেই রকম লেগে থাকতে হবে । ঠিক ঠিক 
অনুরাগ থেকে যদি ভগবান্‌ লাভের জন; হাকপাকানি হয় তবে 
তাতে ভগবান্‌ লাভ না হলেও সে তাকে ভুশে খাকছে পারে না । 
কোটী জন্মে না পেলেও অচল অটলভাবে তাকে ডাকতে থাকে । 
মানুষ ঠিক ঠিক ভাবে ভগবানকে ডাকতে পারে না, কারণ তার 
ভিতরে দেন! পাওনার ভাব রয়েছে ; তাই একটু ঢকে তাকে না 
পেলেই হতাশ হয়ে পড়ে । 


স্থান_০বল্ুড় মই 


২৮শে মে, ১৯১৩ । 


প্রশ্ন__ মহারাজ, অনেকের বিশ্বাস ঠাকুরকে দেখলে আর ভাবনা 
নেই । বামবাবুরও (রামচন্দ্র দত্ত ) সেই মত ছিল । 
 উত্তর_তার কথা আলাদা, তার তেমন ঠিক ঠিক বিশ্বাসও 
ছিল। শেষ পধ্যস্ত সেই ভাব রেখে সব ছেড়ে দিলেন। অপরে 
শুধু মুখে বলে, কিন্তু ঠিক্‌ ঠিক্‌ বিশ্বাস নেই । 
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প্রশ্ন _মহারাজ, অনেকের বিশ্বাস মাকে দেখেছি, সাধুসেবা 
করেছি, আমাদের আর ভাবনা কি? 

উত্তর-মাকে দেখলে আর ০০০৯ ধ্যান- 
ধারণা, বিবেক-বৈরাগ্য চাই । 

কা স ঞঁ গা সি 

রামলাল দাদা (ঠাকুরের ভ্রাতুণ্ুত্র) আজ মঠে এসেছেন, ফ্রিকন 
যাবার সময় মহারাজকে ছু-একট।1 কথা জিজ্ঞাসা করলেন । 

রামলাল দাদ-_মহারাঁজ, তাহলে আমি কামারপুকুরে যাব ন৷ 
শিবুকে পাঠাব? 

উত্তর-_কে জানে দাদা । পর কাউকে জিজ্ঞাসা কর । ওসব 
পরামর্শ টরামর্শ এখন আমার আর আসে না । আমরা সাধুলোক, 
আমাদের “বহ্গ সত্য জগৎ মিথ্যা” । চিরকাল জগত্টাঁকে মিথ্যা ভেবে 
ভেবে এখন ওসব বিষয়ে বড় একটা পরামর্শ দিতে পারি না, 
সব গুলিকে গেছে । 

রামলাল দাদা!-_মহারাঁজ, আপনি যাঁদ ওকথ। বলেন ত আমরা 
বাই কোথা ? 

উত্তর _ মন বড় খারাপ হয়ে গেছে দাদা । এখন একল! থাঁকি 
ভাল। লোকজন আর ভাল লাগে না । এখন ইচ্ছে হয় কাশী- 
টাঁশী অঞ্চলে গিয়ে থাকি । যাঁদের সঙ্গে মনের খুব মিল ছিল 
তারা সব একে একে চলে যাচ্ছে। শশীর কাছে ওবার ছমাঁস 
ছিলুম, কি সুখেই দিন কেটেছে । ঠাকুরের ভাব শশীর মত 
এমন আর কেউ নিতে পারে নি। দক্ষিণে বেড়াতে এক হাজার 
টাকা খরচ করলে । 11756 51555এ (প্রথম শ্রেণীর গাড়ীতে) বেড়ান 
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মুখে প্রতিবাদ করলুম, কিন্ত মনে মনে খুব খুসী হলুম । শশী টাকা 
পয়সার মত জ্ঞান করত । সাধুর এমনিই চাই । টাকাকে টাকা 
বোধ থাকবে না। এখন হরি মহারাজের কাছে থেকে স্তথ হয়। 
তিনিও বাঁচবেন না, সোগে ধরেছে । ছেলেবেলা থেকে অটুট 
ব্রহ্মচণ্ধ্য ছিল, 1,9210ও (স্বাস্থ্য ) ভাল ছিল তাই এখনও টেকে 
আছেন । 
“শী চে নর 

ঠাকুরের কাছে কি আনন্দেই ছিলুম । এখন ধ্যান ধারণা করে 
যানা হয়, তখন তা আপনিই হ্ত। বদি মন কখনও একটু 
আধটু খারাপ হ'ত তিনি মুখ দেখেই টের পেতেন, আর 
বুকে হাত' দিয়ে সব ঠিক করে দিতেন। তাঁর কাছে কত 
আবদারই না করতুম্। একদিন তেল মাখাতে মাখাতে কি একটু 
বলেছিলেন, অমনি রেগে শিশি ফেলে দিয়ে, হন্হন্‌ করে চন্লুম। 
কিন্তু যু মলিকের বাগানের কাছে গিয়ে আর যেতে পালুম না 
বসে পড়লুম। এদিকে ঠাকুর রামলাল দাদাকে পাঠিয়েছেন 
আমাকে ডাকতে । ফিরে আসতে, বলেন, "দেখলি, যেতে 
পারলি? গণ্ডি দিয়ে রেখেছিলুম ৮ 

একদিন একট। অন্যায় কাজ ক'রে ফেলেছি, তাঁরজন্ত অন্ুতাপও 
হচ্ছে। কি করি, তাঁর কাছে বল্তে গেলুম। যেতেই বল্লেন, 
গাঁড়, নিয়ে চল্‌, পায়খানার যাঁৰ। পাঁরখানা থেকে ফিরবার সময় 
নিজেই বলছেন, তুই কাল অমুক অস্ঠায় কাজ করেছিস, অমন 
আর করিসনে। আমি ত শুনেই অবাক। ভাবলুম, কি করে 


জানলেন ! 
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আর একদিন কলকাতা থেকে ফিরে এসে বলছেন,__-“কিরে, 
তোর দিকে কেন তাকাতে পারছিনে_ কিছু কু-কাজ করেছিস্‌ ?” 
আমরা তখন জানতুম--চুরি, ডাকাতি, পরস্ত্রীহরণ করলেই কু-কাজ 
হয়। বলুম-না। তিনি তখন বললেন, “তুই কি কোন মিছে 
কথা বলেছিস্‌ ?” তখন মনে পড়ল-কাল হাঁসি ঠাট্টা করতে 


করতে_ গল্পচ্ছলে একটা মিছে কথা বলেছিলুম । 
সং চি ন্ট নি 


স্াল_-০বলুভ মন 
১লা জুন, ১৯১৩ । 


প্রশ্ন -_ মহারাজ, ব্যাকুলতা কিসে হয়? 
উত্তর _সতসঙ্গ ও গুরুর উপদেশানুযায়ী সাধন ভজন করতে 


করতে মন যথন শুদ্ধ হনে তথন ব্যাকুলত! আসবে । 

কতিপয় ভক্তকে লক্ষ্য করে মহারাঁজ বলেন, “সাধুর কাছে 
এলে কিছু জিজ্ঞাসা করতে হয় । তোমরা কিছু জিজ্ঞাসা কর ।” 

প্র্_ মহারাজ, শাস্তি কিসে পাওয়া যায় ? 

উত্তর--ভগবানে প্রেম হলেই শাস্তি হয়। ঠিক ঠিক শান্তি কি 
প্রথমেই হয়? তীর জন্ত ব্যাকুল হয়ে কাঁদতে হবে, তাকে 
পাচ্ছি না বলে যন্ত্রণায় ছটফট করতে হবে, তারপর শাস্তি ॥ 
সারের ভোগস্থখে লোকে বখন আর শাস্তি পাক না, বিতৃষ্ণ! 
বোধ করে, তখন ভগবানের উপর টান হয়। অশাস্তি যত বেশী 
হবে শান্তি তত বেশী আসবে । পিপাসা যত বেশী হয় জল তত 
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বেশী মিষ্টি লাগে। সেইজন্য মহাঁপুরুষেরা বলেন-_-শাস্তি পেতে 
হলে অশাস্তিকে খুৃ"চিয়ে তুলতে হয় । 

প্রশ্ন প্রেম কিসে হয়? 

উত্তর- তার সাধন, ভজন, প্রার্থনা ইত্যাদি ছারা প্রেম হয় । 

পপ্রশ্ব--সংসারে থেকে হয় ক না? 

উত্তর-_-সংসারের বাইরে কি কেউ আছে ? 

প্রশ্ন না, আমি বলচি, পরিবারের মধ্য থেকে হম কি না? 

উত্তর _হয়,'তবে কষ্টে। 

প্রশ্ন__সংসারে বৈরাগ্য হলে বেরুতে পারব কি না? 

উত্তর--বেরোন উচিত। এরই নাম বৈরাগ্য । ঠিক ঠিক 
বৈরাগ্য একবঝর হলে জলন্ত আগুনের মত উহা উত্তরোতির বেড়ে 
যাঁয়। ঠাকুর একটি উপমা! দিতেন,__পুকুরের মাছ বাইরে গেলে যেমন 
প্রাণ পায়, তেমন সংসার থেকে লোক বাইরে গেলে কি আর 
ফিরতে চায়? 

প্রশ্ন- গুরু ছাড়া কি হয় না? 

উত্তর-_-আমার বোধ হয়, না--কিছুতেই না। গুক্ মানে যিনি 
ইষ্টের পথ, যেমন কোন নির্দিষ্ট নাম, ধরিয়ে দেন। গুরু এক, 
 উপগুরু অনৈক হতে পারে । সদগুরু বলেই তেন, এই এই সাধন 
কর, আর সতসঙ্গ কর। পুর্বে নিয়ম ছিল-_গুরুগৃহে বাস। গুরু 
শিষ্যের উপর নজর রাখতেন, শিষ্যও গুরুসেবা করত । 
শিব্য বিপথে গেলে গুরু ফিরিরে আনতেন। সেইজন্ত ব্রহ্মবিদ বা 
সিদ্ধ মহাপুরুষ ভিন্ন গুরু কর! চলে না। 

প্রশ্ন--কি করে সিদ্ধগুরু চেন। যায়? 
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উত্তর-_কিছুদিন তাঁর সঙ্গে থাকলেই চিনতে পারা যায়। গুরুও 
শিষ্কে দেখবেন। যদি তিনি বোঝেন যে, শিষ্যের প্রবল 
বিষয়ানুরাগ রয়েছে, তা থেকে সহজে তাকে ফিরিয়ে আন! যাৰে না, 
তা হলে তাকে মন্ত্র না দিয়ে ফিরিয়ে দেন । আর যদি বোঝেন, 
তার বিবেক বৈরাগয আছে, তা হলে তাকে কাছে কাছে রাখেন এবং 
সাধনার পথে ধীরে ধীরে এগিয়ে দেন। কুলগুরুর এক ৪.0200855 
(সুবিধা ) এই যে তাঁর সেই বংশের সব খবর জানা থাকে । 

১ নঁ সাঃ ৮ 

প্রশ্ন _ মহারাজ, মন কি করে একাগ্র হয়? 

উত্তর-_মন একাগ্র করবার উপায় হচ্ছে, সাধন-ভজন, ধ্যান- 
ধারণ! ইত্যাদি । প্রাণায়ামও একটি উপায়। তবে সংসারীর 
পক্ষে 9৪ি (নিরাপদ ) হয়। এ সময় ঠিক ঠিক ব্রহ্মচধ্য রাখতে 
না পারলে ব্যারাম হয়। প্রাণায়ামকালে সাত্বিক আহার, উত্তম 
স্থান, বিশুদ্ধ বারু এসব চাই । ধ্যান-ধারণার কোন ০01710101 
( বীধাবাধি ) নেই। নি্জন স্থানে ধ্যান অভ্যাস করলেই হল। 
রোজ দুই এক ঘণ্ট' ধ্যান ধারণ] করলে, তা নয়; যত বেশী করতে 
পারবে ততই মন একাগ্র হয়ে ভগবানের দিকে এগিয়ে যাৰে। 
নিত্য নিয়মিতভাবে করতে হবে। যেখানে যাঁবে ভাল ভাল স্থান, 
ভাল ভাল 5০9:79£% ( প্রাকীতিক দৃশ্য ) দেখলেই ধ্যানে বসে যাবে। 
তাকে খোজে! । কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ করে একমাত্র তাকেই 
অবলম্বন কর। তবে আগে ভিতরে ত্যাগ । এই সব অনিত্য 

বস্তু থেকে মন আগে তুলে নিলে বাইরের ত্যাগ আপনিই 
হয়ে যাবে। 
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প্রশ্ন মহারাজ, বেদান্তের '্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা” কথাটার 
মানে কি? 

উত্তর-_তার মানে হচ্ছে, জগ্টা আমরা যেমন দেখছি 
তা সব মিথ্যে । সমাধিতে জগৎ থাঁকে না, স্ঘুপ্তির পর মনে যেরূপ 
আনন্দ থাকে নিরন্তর সেইরূপ আনন্দ অনুভব হয়। খধিরা যখন 
সমাধি থেকে নেমে আসেন, তখন তাদের জিজ্ঞাসা করলে, বলেন-__ 
আনন্দ! আনন্দ! আর কিছু বলতে পারেন না । তখন “আমি, 
“তুমি” কিছুই থাকে না, থাকে কেবল সচ্চিদানন্দ। তিনি সাকার 
নিরাকার, আবার তার পার। 

প্রশ্ন__মহারাজ, ঈশ্বর আছেন তার প্রমাণ কি? 

উত্তর _*সাঁধুরা বলেছেন, আমরা তাকে পেয়েছি, তোমরাও 
এইভাবে গেলে পাবে । ঠাকুর বলতেন,_“সিদ্ধি সিদ্ধি বল্লে নেশা 
হয় না । সিদ্ধি আন, ঘেটি, খাঁও, তারপর একটু অপেক্ষা কর, 
তবে নেশা হবে ।” শুধু ভগবাঁন্‌ ভগবান্‌ বলে হবে না । সাধন 
করো, তারপর তার কপার জন্য অপেক্ষা করো, সময়ে তার 
দর্শন পাঁবে। 

প্রশ্ন -মহারাঁজ, জপ করতে করতে সময় সময় সব ভুল হয়ে 
যাঁয-_-ওটা' কি? 

উত্তর--পতঞ্জলি বলেছেন, “ওটা বিদ্র।৮ ধ্যান মানে তাকে 
নিরন্তর ভাবা । উহ! পাঁকলে, প্রত্যক্ষ হলে, সমাধি । সমাধির 
পর আনন্দের জের অনেকক্ষণ থাকে । কেউ কেউ বলেন, __আজীবন 
থাকে। 

% ক +% চৈতন্তদেব একজন শিষ্যকে রাক্ম রামাননের নিকট 
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পাঠিয়েছিলেন । সে তাঁকে দেখে প্রথমে বিলাসী বলে মনে করেছিল | 
কিন্তু ভগবানের নাম করতেই তাঁর ভিতর থেকে যেন প্রেমের 
ফোয়ারা উঠল। সাধু হলেই সাধুকে চিনতে পারে । সাধন করে 
উচ্চাবস্থা লাভ না হলে সে অবস্থার লোককে বুঝতে পারা যায় না। 
কথায় বলে, হীরের দাম বেগুনওয়াল! জানে না। 

প্রশ্ন-__মহারাজ, ঠাকুর ভক্তদের বলতেন, নিজ্জনে গোপনে 
কেঁদে কেঁদে ভগবানকে ডাকবে ; তা এক বৎসর হক, তিন মাস কি 
তিন দিন হক” সাধুসঙ্গ ও নির্জন সাধন এর কোনটিতে 
আমাদের বেশী 51555 ( জোর ) দেওয়া উচিত? 

উত্তর--ছুই-ই করতে হবে । নিজ্জনে ধ্যান করতে বসলে মন 
সহজে অন্তমু্থী হয়, বাজে চিন্তা কমূ আসে । একেবারে নির্জন- 
বাসি একটু না এগুলে পারা বায় না। অনেকে একেবারে নিঃসঙ্গ 
হতে গিয়ে পাগল হয়ে গেছে । ঠিক ঠিক নিঃসঙ্গ মন সমাধিস্থ না 
হলে, ভগবানে লয় না হলে, হয় না । 

সাধুসঙ্গও সর্বত্রই দরকার । একটি লোক ত্রৈলঙ্গ স্বামীর নিকট 
গিয়েছিল । তাকে দেখে ভাবলে, ইনি কথা বলেন না, এর কাছে 
গিয়ে আর কি ফল। এই ভেবে সেদিন ফিরে গেল। অন্ত আর 
একদিন এসে তাঁর কাছে কিছুক্ষণ বসে রইল । সেদিন দেখলে, 
স্বামিজী অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে কীদছেন, কতক্ষণ পরে আবার খুব ইাসি। 
তাঁর এই ভাব দেখে সেই লোকটি তখন বলেছিল, “আজ যা! 
শিখলুম সহস্র পুস্তক পাঠেও তা হত না । ভগবানের জন্য যখন এক্প 
ব্যাকুলত। আসবে, তখনই তাঁর দর্শন পাব, এমনি আনন্দ লাভ 
করব ॥” 


৫০ ধশ্মপ্রসঙ্গে_ স্বামী ব্রহ্মানন্দ 


সমজদার । যদি জিজ্ঞাসা করা যাক, যেমনটি বলেছিলুম করবার 
চেষ্টা করছ ত? হয়বলে সময় হয় না, না হয় বলে আমার মত 
দুর্বল, পাপীর দ্বারা কি হয়? বদি বিশ্বাসই নেই, কথাও মানবি নে 
ত৷ হলে য1 ইচ্ছ!। কর না বাপু। কেবল ফাকি মারবার চেষ্টা । এই 
রকম লোক যারা আমার কাছে আসে তাদের নিয়ে আমি ঠাটা- 
তামাসা ও বাজে গল্প করে সময় কাটিয়ে দিই । কেন মিছেমিছি 
বকে মব্রি। আর যাঁর! ছু-চাঁরজন খাটবে খুটবে ও কথ! নেবে মনে হর, 
তাদের সাধন ভজনের কথা বলে দিই, তারাও ঠিক ঠিক ভাবে করবার 
চেষ্টা করে । ছেলেবেলা থেকে ফাকি দিতে দিতে এমন ফাঁকি 
দেওয়] স্বভাব হয়ে গেছে যে, সব জিনিষই ফাঁকি দিয়ে সারতে চায়। 

তার "আশীর্বাদ, কপ! কি কিছু কম আছে? মানুষ মাথা পেতে 
নেবে না, চোখ চেয়েও দেখবে না । কেবল বাজে বক্‌বকৃ করবে! 
আসল জিনিষ কে চায়? বড় বড় কথ বলা ও বাজে বকাই মানুষের 
স্বভাব । এই করেই জীবন কাটায় । ফলও তেমনি পায়। “শুর; 
মিলে লাখ লাখ, চেলা না মিলে এক 1” উপদেশ করবার লোক 
অনেক পাওয়া যার, উপদেশ শোনবার লোক কই? গুরুবাক্যে 
বিশ্বাস করে মানুষ বদি খেটে চলে যায়, তবে তার সব দ্বন্দ্ব ঘুচে বাঁয়। 
তার কি আর এদিক সেদিক দৌডুতে হয়? ভগবান্ই তার অন্তাব 
মিটিয়ে দেন, তাকে হাত ধরে ঠিক রাস্তায় নিয়ে যান। তিনি বাঁকে 
কৃপা করেছেন তার আবার ভাবনা কি, অফুরন্ত তাগার থেকে 
21599 91015 € সর্বদা জোগান ) আসছে । 

সদিচ্ছা, সদ্বাসনা, সন্ভাব লক্ষ লোকের মধ্যে হয়ত একজনের 
হন । এরূপ লক্ষের মধ্যে অনেকেই শেষ পধ্যস্ত টেকে না। যাদের 


কথোপকথন ৫১ | 


মনে সন্ভতীব জেগেছে, তাদের সকলের উচিত উঠে পড়ে লেগে যাতে 
এ ভাঁবটি বজায় থাকে তার জন্য চেষ্টা করা । খেতে, শুতে, বসতে 
প্রার্থনা করা--“প্রভু, তোমার কৃপা বুঝবার ও ধারণা করবার 
সামর্থা আমায় দাও |” 

ঠাকুর বেশ একটি গল্প বলতেন । বড়লোকের বাড়ীতে ঝি থাকে । 
সে সর্বদাই মনিবের জিনিষকে “আমার” “আমার” করে, কিন্ত মনে 
মনে ঠিক জানে এসব কিছুই আমার নয়। সেই রকম আমাদের এই 
পৃথিবীতে ঘতদিন থাকতে হবে, অল্প বিস্তর কিছু না কিছু করতেই 
হবে, কিন্ত মনে ঠিক জানতে হবে, এ আমার ঠিক ঘর নয়, একটা 
বাসা মাত্র । শ্রীভগবানের পাদপদ্মই আমার আসল ঘর, যে কোন 
প্রকারেই হক সেথায় আমাকে বেতে হবে । 

সত্যকে আশ্রয় করতে, ভগবানকে আশ্রয় করতে কটা লোক 
চায়? সকলেই মনে করে, আমি বেট! বুঝি সেট? অভ্রাস্ত, সেইটাছি 
একমাত্র সকলের রাস্তা । অহঙ্কারে ভুলে মানুষ নিজেকে এত বড় 
আসনে বসায় যে, অনেক সমর ভগবানের অস্তিত্ব স্বীকার করে না । 
কি বলে জান? যা বুঝতে পারিনে তা মানিনে । একবার ভেবেও 
দেখে না যে, তার বুদ্ধির দৌড় কতটুকু । আজ যাঠিক ঠিক বলে 
ধরেছে, কাল তাকে ভুল বলে ছেড়ে দিচ্ছে, এই রকম রোজই মত 
0091759 ( ব্দল ) কচ্ছে। সেই বুদ্ধির দৌড় দেখাতে গিয়ে মানুষ 
ধরাকে সরা জ্ঞান করে । 

মহামায়া কত রকমে বে মানুষকে ভুলিয়ে রাখেন তা তিনিই 
জানেন । আমরা কিন্ত জানি, ভগবানের তাঁবকে “ইতি” করতে 
নেই। তিনি অনস্ত ভাঁবময়। তিনি মন ও বুদ্ধির অগোচর। 


৫২ ধশ্মপ্রসঙে- ব্বামী ব্রহ্মানন্দ 


তিনি ধাকে দেখান, জানান, বোঝান, সেই তাকে দেখতে, জানতে 
ও বুঝতে পারে । তাঁকে জানলে, জ্ঞানের কপাট থুলে বায়, সকল 
গাট আলগ! হয়ে বাক্স । মানুষ খন এই অবস্থা লাভ করে, তখন 
তার ঠিক ঠিক ধারণা হর যে, আমি তার--তিনি আমার । 

মা রাশ ঠেলে না দিলে জ্ঞান কোথা থেকে পাবে? এই জগতের 
বা পরজগতের রহস্ত ভেদ তখনই হবে, বখন তিনি রুপা করে সকল 
দরজা খুলে দেবেন । আমর! যাকে বুদ্ধি বলি, সে বুদ্ধ বুদ্ধিই নয়__ 
তার 2:6৪. (সীমা) খুব 1107100 ( সঙ্কীর্ণ )। ঘাদের এ জীবনে আসল 
আনন্দ পাবার ইচ্ছা আছে এবং আমি কে, কি জন্য এখানে 
এসেছিৎ কেনই বা ছুঃখ কষ্ট পাচ্ছি, কেনই বা মানুব দেবত্ব ও 
পশুত্ব লাভ করছে ইত্যাদি জটিল সমস্তা মিটাতে উত্ম্থক, তাদের 
একমাত্র কর্তব্য যেকোন রকমে ভগবানকে জানা । তাঁকে জানলেই 
সকল প্রশ্নের মীমাংসা হয়ে যাবে, সকল প্রশ্বের “ইতি” হয়ে 
নাবে । 

ছেলেরা খুটি ধরে বে! বৌ করে ঘোরে-_তাতে বশ মজা পায় । 
কিস্ত তাদের মন কোথান্ধ থাকে জানিস? সেই খুণ্টির দিকে । 
তারা ঠিক জানে খুঁটিটি ছেড়ে দিলে পড়ে যাবে ও লাগবে । 
খু'টিটিকে বেশ শক্ত করে ধরে যত ইচ্ছ। পাক খাও না কেন, কোন 
ভম্ব নেই। সেই রকম আগে তাকে জানতে হবে, তাকে জেনে 
খুটি জোর করে ধরে নিতে হবে। খুঁটি জোর করে ধরে নিয়ে 
বা করবে সব ঠিক ঠিক হবে, কথনও বেচাল হবে না । তখন 
জ্ঞান, ভক্তি ও কন্ম প্রভৃতর যে কোন রাস্তাতেই চল না কেন, 
নিজের ও দশের কল্যাণের স্বরূপ হবে, মনুষ্যজন্ম সার্থক হবে । 


স্থান_-বেলুড় মহ 
ডিসেম্বর, ১.১৫। 


মঠে এখন প্রী ্রীমহারাজ, বাবুরাম মহারাজ, মহাপুরুষ মহারাজ, 
খোঁকা মহারাজ প্রভৃতি রয়েছেন। কিছুদিন থেকে মহারাজ নিয়ম 
করেছেন, রাত্রি চারটার সমন্ন উঠে প্রাতিঃরুত্য সেরে সাড়ে চারটার 
মধ্যে সকল সাধু ব্রন্মগারীকে ধান জপ করতে বসতে হবে। ঘণ্টা 
ছুই ধ্যান জপ করবার পর, ঘণ্টাখানেক মহারাজের ঘরে বসে ভজন 
গান হত। ছেলেদের সময়মত জাগাবার জন্য মহারাজ নিজেই 
চারটার আগে উঠতেন এবং চারটা দশ মিনিটের সময় একজন 
সেবককে দিয়ে ঘণ্টা বাজাবার বাবস্থা করতেন । কোন কোন দিন 
ভজনান্তে সাধন ভজন ইত্যাদি নানা বিষয়ে উপদেশ দিতেন । 

মহারাঁজ- ইন্ড্রিয়ের কর্তা মনকে দমন করতে হবে । আবার মন 
বুদ্ধি উভয়কেই আত্মাতে লয় করতে হবে। মনকে একদম মেরে 
না ফেলে চলবে না। সাধুসঙ্গে ইন্দ্রিয়গুলি চুপ মেরে আছে, মনে 
করো না ওগুলি আর নেই । সমাধি না হলে ওসব যায় না । একটু 
ছেড়ে দাও, দেখবে দ্বিগুণ জোরে ইন্ড্রিয়গুলি ছোবল মারবে । 
সেইজন্/ খুব সাবধানে থাকা প্রয়োজন, যতক্ষণ না মন বুদ্ধির 
পারে যাচ্ছ । 

ভগবান্‌ আছেন, ধর্ম আছে-_-এসব কথার কথা বা 77018180 
(নীতি) রক্ষার জন্ত নয়। সত্যই তিনি আছেন, তিনি প্রত্যক্ষের 
বিষয়, উপলব্ধির বিষন্ন । তার চেয়ে সত্া আর কিছু নেই। 


৫৪ ধন্মপ্রসঙ্গে__ স্বামী" ব্রহ্মানন্দ 


[9:09601577 (পৌড়ামি) ভাল নয়। ধীর, স্থির, সংষমী 
_ হতে হবে। | 
. চাঁর বার ধ্যান করবি-_সকালে, শ্লানের পর, সন্ধ্যায় ও মধ্য- 
“রাত্রে । ভগবান্‌ লাভের জন্য ঘর দোর ছেড়ে এসেছিস, তাকে লাভ 
করবার জন্ট একনিষ্ঠ হযে প্রাণপণ চেষ্টা চাই। পাঁগলা কুকুরের মতন 
ভগবানের জন্ত “হন্তে' হতে হবে । চারটি ডাল ভাত খেয়ে মঠে 
শুধু পড়ে থারা 17050 10159781915 112 ( অত্যন্ত হীন জীবন )-__- 
নাহল এদিক না হবে ওদিক, একুল ওকুল দুকুল গেল। 
ইতোনষ্টস্ততোত্রষ্টঃ হবে। মন যদি তাতে বসতে না চাক, অভ্যাস 
রাখতে হবে ॥ রোজ এক অধ্যায় করে গীতাপাঠ দরকার । আমি 
নিজে দেখেছি মন বখন নীচে নামে, একটু গীতা পাঠ করলে 
সেগুলে! একেবারে যেন বেঁটিয়ে সাফ করে দেয় । চারটি ডাল তাত 
থেকে পড়ে থাকা-_ইতোনসস্ততোভ্রষ্টঃ । 

প্রত্যহ মনকে খোচাতে হবে । কি করতে এসোছ,কি করে 
দিনটা গেল? বান্তবিকই কি ভগবানকে আম চাই ? চাই 
ষদি তকচ্ছি কি? বুকে হাত দিয়ে বল দেখি চাওয়ার মত কাঁজ 
করছি.কি না? মন ফাকি দেবার চেষ্টা করবে । তার গল! 
টিপে ধরতে হবে, ফাকি না দিতে পারে ৷ সত্যকে ধরতে হবে-_ 
পবিত্র হতে হবে ॥। যতই পবিত্র হবে ততই মনের একাগ্রতা 
বাড়বে ও মনের সুক্ম ফাকিগুলেো ধরা পড়বে, আর সেশুলি 
সম্পূর্ণরূপে নাশ পাবে । কে শত্রবঃ সম্তি নিজেক্িয়াণি । 
তান্তের মিত্রাণি জিতানি যানি ।” এই মনই নিজের শত্রু আবার 
এই মনই নিজের মিত্র । যে বত 0995 ৪85125  ( জেরা ) 
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করে মনের এই গলদ বের করে তার সম্যক নাশ করতে পারবে, 
সে তত দ্রুত এই সাধনরাজ্যে এগিয়ে যাঁবে । 

খুব ধ্যান জপ করবি । প্রথম প্রথম মন স্থল বিবয্ষে থাকে । 
ধ্যান জপ করলে তখন সুক্স বিষয় ধরতে শিখে । শীত- 
কালই ত ধ্যান জপের সময়, আর এইই বয়স। “ইহাঁসনে 
শুষ্যতু মে শরীরং” বলে বসে যাঁ। সত্যই ভগবান্‌ আছেন কি ন! 
একবার দেখে নে না। একটু একটু তিতিক্ষা-_বেমন অনাবস্তা, 
একাদশীতে একাহার করা-_ভাল । বাঁজে গল্পটল্ল না করে সারাদিন 
তার ম্মরণ-মনন করবি । খেতে, শুতে, বসতে-_সর্ধবক্ষণ। এইক্দপ 
করলে দেখবি কুলকুণ্লিনী শক্তি ক্রমে ক্রমে জাগবে । ম্মরণ- 
মননের চেয়ে কি আর জিনিষ আছে? মায়ার পদ্দা একটার পর 
একটা খুলে যাঁবে। নিজের ভিতরে বে কি অদ্ভুত জিনিষ আছে 
দেখতে পাবি_-শ্বপ্রকাশ হবি । 

এক একট। দিন বজ্ে যাচ্ছে, কি করছিস? এ দিন আর ফিরে 
আসবে না । ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা কর । তিনি এখনও বর্তমান 
রয়েছেন। আন্তরিকভাবে ডাকলে তিনি পথ দেখিয়ে নিয়ে বান । 
তাঁকে ছাড়িন নে, তা হলেই মরবি। “তুমি আমার”, “আমি 
তোমার+__এই ভাব । এই পথে এসে বদি ধ্যান জপ ন! করিস, 
তাতে মন ডুবিকে দেবার চেষ্টা না করিস, তা হলে ভারি কষ্ট পাবি। 
মন কেবল কাঁম-কাঞ্চনের জন্ত লালায়িত হয়ে বেড়াবে । সত্তর 
তম-যেমন এখনও আমার ভগবান্‌ লাভ হল না, এ ছার জীবনে 
আর কাজ কি? এখনই আত্মহত্যা করব এইরূপ ভাব__ভাল ॥” 1 

সববীকেশের সাধুদের চালচলন মুক্ত পুরুষের মতন, কিন্তু বাস্তবিক 
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তারা সেই 50985এ (অবস্থায়) দায় নি। তারা হচ্ছে 
বিচারানন্পী ৷ | 
ঘ্ান--০বলুড় মই 
ডিসেম্বর, ১৯১৫ 1 


মহারাজ-_সাধারণ মান্ষের মন ত নদীর শ্োতের মত সদাই 
চি ৃ 
নীচের দিকে-_কামিনী-কাঞ্চনের দিকে, মান-নশের দিকে ছুটেছে ; 
উপটাকে মোড় ফিরিয়ে দিতেত হবে । মনের প্রবাহ সদা ভগবদভিমুখী 
করতে হবে । ঠাকুরের মন সদাই তুরীয় $মিতে খাকত, জোর 
করে জগতের দিকে মন নিয়ে আসতে হত । পুঞ্চবটীতে বখন সাধন 
করতেন, তখন সদাই তাঁর মন সেই ভূমিতে থাকত । যখন একটু 
নীচে নামত, তখনই যে তার কাছে থাকত সে এক গরাস ভাত তার 
মুখে গুজে দিত। এইরূপে সমস্ত দিনে হয়ত স” আট গরাস 
ভাত জোর করে খাইয়ে দিত। | 
সদাই তাঁর স্মরণ মনন করবে । স্মরণ মনন সদ সর্বক্ষণ অভ্যাস 
হলে, তখন ধ্যান করতে বসলেই জমে যায়। ধ্যান যতই জমবে 
ততই ভিতরে আনন্দ । তখন কাম-কাঞ্চন ঠিক ঠিক আলুনী বোধ 
হবে। সেই জন্যই বাজে চিন্তা, বাজে কথ একেবারে ত্যাগ করতে 
হবে। বাজে চিন্তায় শক্তিক্ষয় হয়। উপনিষদে আছে, “অন্য! 
বাচো বিসুঞ্চথ |” কেবল আত্মধ্যান কর--এই হচ্ছে মোক্ষের উপায় । 
রামপ্রসাদ বলেছিলেন, “শয়নে প্রণাম জ্ঞান, নিদ্রাক় কর মাকে ধ্যান * 
নগর ফের মনে কর, প্রদক্ষিণ শ্যামা মারে 1” গীতাও বলেছেন, 
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“মল্মনা ভব মন্তক্তো মদ্যাঁজী মাং নমন্কু |” এই হচ্ছে ভগবান্‌ লাভের 
উপায় । ঠাকুর বলতেন, “মনের বাজে খরচ করতে নেই 1” অর্থাৎ 
তার স্মরণ মনন করতে হবে। সংসারী লোক টাকা পয়সার বাজে 
খরচ যাতে না হয় তার জন্থ কত হিসাব করে, কিন্ত মনের যে কত 
বাজে খরচ করচে তার দিকে হু"শ নেই । 


স্ান__€বল্লুভ মত 


ডিসেম্বর, ১৯১৫ । 


প্রশ্ব_ধ্যান জপ করতে বসলে এক এক দিন মন বেশ স্থির 
হয়, আবার এক এক দিন শত চেষ্ট1 করেও স্থির করতে পাবি না 
কেবল এদিক ওদিক ছুটাছুটি করে বেড়ায় । 

উত্তর ওরে, গঙ্গায় জোয়'র ভাটা আছে জানিস ত? সে 
রকম সব জিনিবেরই জোয়ার ভাটা আছে জানবি। সাধন ভজনেরও 
জোয়ার ভশটা আছে, তবে সেটা প্রথম প্রথম । ওর জন্ত কিছু 
ভাবিস নি। লেগে পড়ে থাঁকতে হবে। াকছুকাল নিয়মিতরূপে 
সাধন ভজন করতে পারলে, তখন আর জোয়ার 4 খেলবে না ; 
তখন একটানা গঙা হয়ে যাবে । 

আসনে বসেই অমনি ধ্যনি জপ আরম্ভ করতে নেই । প্রথম 
বিচার করে মনকে বাইরে থেকে গুটিয়ে এনে, তারপর ধ্যান জপ 
আরম্ভ করতে হয় । কিছুদিন এইরূপ অভ্যাস করতে করতে মন 
ক্রমশঃ স্থির হয়ে আসবে । 

যে সময়টা মন একটু স্থির হচ্ছে বুঝবি, তখন সব কাজ ফেলে 
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দিয়ে ধ্যান জপ করবি । আর বখন ভাল লাগছে না, ধন স্থির 
হচ্ছে না, তখন নিয্বমিত সমক্বে আসনে বসে বিচাঁরাঁদি সহাদ্নে মনকে 
স্থির কব্বার চেষ্টা করবি । একবারেই কি মন স্থির হয় ? 55215, 
9$775615,  5000505 ( চেষ্টা, চেষ্টা, চেষ্টা )--প্রতি মুহূর্তে 
৭0705215 করতে হবে । মন বল, বুদ্ধি বল, ইন্দ্রিয় বল 9050519 
থাকলে সব ০০0176101 এ ( বশে) এসে যায়। 

প্রশ্ন_ নহারাঁজ, ঠাকুর এখনও আছেন ? 

উত্তর--তোঁর দেখচি মাঁথাফাতা খারাপ হয়ে গেছে । আমরা 
বাড়ী ঘরদোঁর ছেডে দিয়ে আজীবন এইভাবে পড়ে রয়েছি কিসের 
জন্ত? তিনি সব সময়েই আছেন । তাঁকে জানবার জন্গ দিন রাত 
তার নিকট প্রার্থনা কর । তিনি সব সংশর দুর করে দিবেন, তার 
স্বরূপ বুঝিক্ে দিবেন । 

প্রশ্ন- আপনারা এখন ঠাকুরকে দেখতে পান? 

উত্তর-_-তিনি খন দয়া করে দেখা দেন তথন দেখতে পাই । 
তার দক্লা হলে সবাই তাঁকে দেখতে পাবে । তা তাকে দেখবার 
সে অনুরাগ, সে আকাজ্ষ। কয়জনের আছে ? 


স্থান--বল্ুতড অই 
৭ই জানুয়ারী, ১৯১৬ | 
প্রশ্ব_ একই পরিবারে একই রূপে শিক্ষিত হক্সে একজন সাধু 


'মার একজন দুষ্ট লোক হয় কেন? ইহা কি সংস্কার নয়? 
মহারাজ-_দবই হি ৮11] এ (স্বাধীন ইচ্ছায় ) চলছে। সে 
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ইচ্ছা করলে আমি সাধু হব । সেই ইচ্ছা ক্রমে ক্রমে দৃঢ় করতে লাগল, 
তবে সাধু হল। আবার একজন অন্ত রকম 55 ৮৮1] করলে, 
কাজেকাঁজেই সেইরূপ সে হল । 

প্রশ্ন-_ আচ্ছা, মুরগীর বাচ্ছা জলে নাঁমে না, বাজপাখী দেখলেই 
ভয়ে পালান্স, আর হাঁসের বাচ্ছার! জলে নেমে সাতার দেস্ব। ' একি 
পূর্বব জন্মের সংস্কারে করছে না? 

মহারাজ-তা কেমন করে বলব? বখন ভিম্বাকারে ছিল তখন 
কেন জলে পড়তে যাক না? ছোটি ছোট বাচ্ছারা সর্বপ্রথম ত 
বাজপাঁখীতে ভয় পায় না । যখন তাদের ইচ্ছাশক্তির বিকশি হম, 
তখন ভয্ব করতে থাকে । ছোট ছোট ছেলেরা আশুনে হাত 
দিতে বায়, পরে ইচ্ছাঁশক্তির বিকাশ হলে বখন ভালমন্দ বিচার 
করবার শক্তি আসে তখন আর তা করে না। দৈনন্দিন জীবনেই 
দেখুন নী । আপনার অসুখ করল--শরীর প্রলয়ের দিকে বাচ্ছে; 
আপনার ইচ্ছা বল্লে, ওধধ দিয়ে রক্ষা কর। ফলে, কিছুকাল 
শরীরের স্থিতি হল। এইরূপ 7৪৪ ৮/111 এর দ্বারাই সষ্টি, স্থিতি, 
প্রলম্ন চলছে, বুঝেছেন কি না। সাধন ভজন আর কি? এই 
স্বাধীন ইচ্ছাকে বাঁড়ান। যার যত ইচ্ছাশক্তি বাড়বে, দে তত 
ভগবানের দিকে এসুবে। ঠাকুর বলতেন, “নিজের ভিতরে শক্তি 
জাগিয়ে তুলবি |” ম্যাদাটে বৈরাগ্য, মর্কট ট্বরাগ্যের কর্ম নয়। 
বার মন বত শুদ্ধ হতে থাকে, তার স্বাধীন ইচ্ছা ততই বাড়ে । 
দেখুন না, বুদ্ধদেব এক গাছতলায় বসে ইচ্ছা করলেন, এখানে 
হয়. আমার শরীর শুকিয়ে বাক, নয়ত ভগবান লাভ হক। 
ইচ্ছাশক্তি খুব প্রবল ছিল বলেই ভগবান্‌ লাভ হল এই রকম 


৬* ধর্ম প্রসঙ্গে ন্যামী ব্রহ্মানন্দ 


সর্ধবত্র । ব্রহ্মচারী প্রভৃতি সকলকারই নিজের ইচ্ছাশক্তিকে 
বাড়াবার চেষ্টা করা উচিত। আমার এই জন্মেই ভগবান্‌ লাভ 
হবে । দেরী টেরী বা হচ্ছে হবে, ও সব নয়। আপনার ইচ্ছাশক্তিই 
ত আপনাকে চালাচ্ছে । আপনি ইচ্ছা করলেন শরীরটা এখান 
থেকে ' উঠে সেখানে গিয়ে বস্থক, তবেই ত আপনি তাই করতে 
পারেন ।, যা কিছু করছেন তার আগেই ত ইচ্ছ! বলছে অমুক কর, 
তমুক কর । একটা শব পড়ে রয়েছে, তার উন্জ্রির প্রভৃতি সব 
আছে, চেয়েও রনেছে । তবে কেন সে উঠতে বা যেতে পারছে না ? 
এর বেল। কি বলবেন, বলুন ? 

উত্তুর__তার চেতন্ক নেই বলেই হচ্ছে না । 

মহারাজ-_ও একটা কথা বলে দিলেন মাত্র । ঠচতন্য মানে কি 
বৃঝেন, বলুন দেখি? ব্যাখ্যা করে বলুন ॥ 

উত্তর-_-11606516” € বিছ্যৎ ) চলে গেছে । 

মহারাজ__বিহ্যাৎৎ দিযে কোঁন শব কেউ বাঁচাঁক দে । 

উত্তর-_এমন রোগী দেখেছি বার হাত, পা এলি-« গেছে, মরণের 
চিহ্ন দেখা যাচ্ছে কিন্ত বিদ্যুৎ দিয়ে কয়েক ঘণ্ট। বাচান গেল । 

মহারাজ--সে ত৷ হলে সম্পর্ণ মরে নি, গোটা কতক 
মৃত্যুচিহ্ন দেখা দিয়েছিল মাত্র; তাই আপনি তাকে বিদ্যুৎ দিয়ে 
একটুখানি চেতন করতে পারলেন । কিন্ত যে একেবারে মরে কাঠ 
হয়ে গেছে তাকে কি করবেন ? 

উত্তর_ না, তা হয় না । 

প্রশ্ন__আচ্ছা, ইচ্ছাশক্তি কোথা থেকে আসে ? 

মহারাজ-_- সে আলাদ। প্রশ্ন ও অনেক কথা । শবের ভিতর 


কথোপকথন ৬১ 
0৩৩ ৮/1]] ( ম্বাধীন ইচ্ছা ) নেই। ইচ্ছা করতে পারে না, তাঁই 
নড়তে চড়তে পারে না । আজ এ পধ্যস্ত থাক । কাল আবার 
আপনার পক্ষ আমি নেবো এবং বুঝিয়ে দেব সংস্কার ও 
ইচ্ছাশক্তি কিছুই নেই। 
আপনাকে একটা কথা৷ খুব আন্তরিক ভাবে বলে রাখছি । এখন 
না বুঝতে পারেন, সমক্প হলে বুঝবেন কিন্ত মনে করে রাখবেন । 
কথাটা হচ্ছে, প্রত্যেক ব্যক্তির মন ও বুদ্ধি তাকে ভালর দিকেই 
শিয়ে যাচ্ছে । মন্দ হতে দেয় না। কাঁরুকে কাটা বন দিয়ে, 
কারুকে সোজাসুজি, ঝ।পকে আবার অন্ত প্রকারে । এই ব্লকম 
একটা সাধনই আছে-_-মনকে ছেড়ে দাও, যেখানে ইচ্ছা সেখানে 
যাঁক, তার বা খুশি করুক । এইরূপে ছেড়ে দিলে দেখতে পাবেন প্রথম 
প্রথম খারাপের ভিতর দিয়ে গেলেও শেষে ভালর দিকে ষাবে । এটা 
ভুলবেন না, মনে রাখবেন । (কিছুক্ষণ থামিয়া ) ভগবানের কথা বলতে 
বাঁওয়াই আমাদের ধৃুইতা। বাক্য ও মনের ভিতর দিয়ে বল্লে তাঁকে 
ছোট করা হয়। মহিম্ন স্ঞোত্রে এক জায়গার আছে-_- 
“অপিতগিরিসমং স্তাৎ কজ্জলং সিন্ধুপাত্রং 
হ্রতরুবরশাণা লেখনী পত্রমুবৰী | 
লিখতি যদি গৃহীত্বা' শারদ! সর্বকালং 
তদপি তৰ গুণানামীশ পাঁরং ন ঘাতি ॥৮ 
সমুদ্র যদি দোয়াত, হিমালর ঘি কালী, কল্প তরুর শাখা যদি কলম 
ও পৃথিবী বদি কাগজ হয়, তবুও তোমার কথা লিখে শেষ করা যায় না। 
কাশীপুরের বাগানে লীল।-সম্বরণের কিছু আগে ঠাকুর অনস্তের কি সব 
1958. ( ধারণা ) গিতেন ! একদিন আমি, গিরিশবাবু, শ্বামিজী, শশী 


৬২ ধন্মপ্রসঙ্গে- স্বামী ত্রহ্মানন্দ 


ও নিরঞ্রন 'মাছি। আমরা তখন ছেলেমানুষ। গিরিশবাবু 
আমাদের মধ্যে তখন প্রবীণ, আর অত মেধাবী ত? ঠাকুরের 
সুখে অনন্তের সম্বন্ধে ছু-চার কথ! শুনেই বলেন_-আর না, আর 
ধারণ! হচ্ছে নী। উঃ । কি সব কথা । বলতেন, শুকদেব ডেকে! 
শি'পড়ে, একদান! পেয়েই বিভোর । রাম, কুষ্ণ প্রকৃতি অবতারের! 
সচ্চিদানন্দ গাছে থোলে। থোলো। ফলছে । এই সব অনন্তের ভাব ! 
আমর। তখন ছেলেমান্ুষ, 'অত ধারণা করতে পারব কেন? থাক, 
আক এই 'অবধি । 


স্ছান্_০বলুভ মই 


১৯১৩ । 


সাধন ভজন একটা নিয়ম করে করতে হয় । নিষ্ঠ। একটা মস্ত 
জিনিষ, নিষ্ঠা না থাকলে কোনও কাঁজে 5550599ছিা € ক্কৃতকাধ্য ) 
হওয়া যায় লা । নিষ্ঠা এমন চাই যে, যে অবস্থাঞিং থাকি না কেন 
আমাকে আমার নিয়ম পালন করতেই হবে । সকল বিবয়ে একট! 
নিয়ম.করে নিবি । এত সময় ধ্যান করব, এত সংখ্যা জপ করব, 
এত সময় পড়ব, এত সময় ঘুমব ইত্যাদি । 111900127 119ি 
€ অনিয়মিত জীবন ) হলে কোন কাজে 59০০৪550] ( কৃতকাধ্য ) 
হওয়া যায় না । [২6919:59 112 ( নিয়ন্ত্রিত জীবন ) শারীরিক ও 
মানসিক ৭6৮61010770 (বিকাশ ) এর একমাত্র উপায় । ঘড়ি 
যখন ঠিক না চলে তখন তাঁকে 15£€0185 (নিরমিত ) করে 
নিতে হর । 3২520195 করলে তখন আবার ঠিক €1£7€ 


কথোপকথন ৬৩ 


( সময়) দেয়। মানুষের মনও সেই রকম। নানা কারণে 
11150127 € এলোমেলে! ) হয়ে বায়, সাধুসঙ্গে তাকে আবার 
£০£01216 করে নিয়ে চালাতে হবে । সাধু মহাপুরুষদের উপদেশ- 
মত জীবন চালিয়ে নেবার চেষ্টা করলে, অনেক বাধাবিদ্বের হাত 
থেকে এড়িয়ে চলে যাওয়া বায় । তীঁদের উপদেশ মত চললে, তারা 
থে বস্তর অধিকারী হয়েছেন, সেই বস্তুর অধিকারী হয়ে জীবন খন্ 
হয়ে যার । 

তাতে মন জমাতে ন। পারলে, এ জগতে নিজেকে বাচিয়ে চল! 
শক্ত ॥ মহামায়া কত খেলাই না খেলেন। তার ধারু। সামলাতে 
প্রাণাস্ত হয়ে যেতে হর । কাঁম, ক্রোধ, মোহাদি ছুঙ্জয় রিপুর সঙ্গে 
সদী সর্বদা লড়াই করে নিজেকে বাচিরে রাখ] কি মুখের কথা, না 
হাসি তামাসার কথা? তার বলে বলীয়ান্‌ না হলে, কারও সাধ্য নাই 
মায়ার এই বেড়াজাল থেকে কেটে বেরিয়ে নিজেকে বাঁচিয়ে চলতে 
পারে । তাই তোদের বলি, আগে তার বলে বলীয়ান হ। 

বত দিন মন :০170101এ (বশে) না! আসে, ততদিন নিয়ম 
বিশেষ দরকার । নিয়ম না থাকলে মন কিছুতেই কিছু করতে দেবে 
না, সদাসর্বদাই ফাঁকির মতলব দেবে । একটা নিয়মের উপর 
চললে মনকে জোর করে বল! চলে»_মন তুই এই নিয়মের অধীন, 
তোর ভাল লাগুক আর নাই লাগুক, তোকে এই নিয়ম মানতেই 
হবে। এই রকমে মনকে জোর করে বশে আনতে হবে । মন বশে 
এলে, সব নিয়ম তথন আপনা থেকেই খসে যাবে । 

নদীর স্োতের মত জীবন কেটে যাচ্ছে । যে দিনট। গেল সে 
আর ফিরবে না । জময়ের সদ্যবহার কর, শেষে হায় হায় করলে 


৬৬ ধর্শ- ঙ্গে_ স্বামী ব্রহ্মানন্দ 


যাও বস্ত পাবে, মনুষ্য জীবনের বথার্থ সন্ধবহার হবে। আস! 
যাওয়া বড় কষ্ট। আসা যাওয়ার দফা শেষ করে ফেল । তার 
নিত্যসাথী হয়ে যাঁও। 

ভয় ও ভুর্ববলতা মনন থেকে দূর করে দাও । পাপ পাপ ভেবে 
মন কখনও খারাপ করবে না। যত বড় পাঁপই হউক না কেন 
লোকের চক্ষেই উহা! বড়, ভগবানের দিক দিদ্লা উহা কিছুই নয়। 
তার এক কটাক্ষে কোটী কোটা জন্মে. পাঁপ এক মুহূর্তে ছিন্ন 
হতে পারে । লোককে পাপের পথ থেকে নবুত্ত করবার জন্ 
পাপের অত গুরুতর শাস্তির কথা লেখা আছে । তবে কন্মের ফল 
আছেই । অন্যায় কাজ করলে তজ্জন্ত মনে অশাস্তি আসে । 


স্ান-০বলুড মই 
১৯১৬ । 

সাধন ভজন সম্বন্ধে সকলের এক নিয়ম «্1ঢে না। কার কোন 
দিকে £579905% ( মতিগতি ) আগে ভাল করে দেখতে হয়। 
ক্রাকেও তার ভাবের বিরোধী উপদেশ দিলে তার কোনই উপকার 
হয় না বরং অপকারই হয়। এইজন্য কার কোন দিকে €909900% 
সেটা ভাল করে দেখে, কি রকম ভাবে বল্লে কথাটা সে সহজে নিতে 
পারবে সেটা বিশেষ করে বুঝে, তবে কাউকে কিছু বলা উচিত। 

সাধন ভজন সম্বন্ধে £517915] (সাধারণ ) ভাবে ছু-একটা কথা 
ছাড়া সকলের সামনে ব্যক্তিবিশেষকে কিছু বলা চলে না। 
ঠাকুরকেও দেখেছি, তিনি প্রত্যেককে আলাদা ডেকে, অধিকারী 
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বিশেষে বিশেষ উপদেশ দিয়েছেন । সাধন তজন সম্বন্ধে কোন 
প্রশ্ন করতে হলে একান্তে প্রশ্থ করা উচিত। মোটামুটি এই 
কয়েকটি বিষয় সকলের জানা ভাল। 

ট প্রথম-_ভগবানে বিশ্বাস চাই। এইট মনে ঠিক করে নিতে 
হবে যে, তাঁকে লাভ করলে, তার কৃপ! পেলে, আমার ভীবনের 'সব 
05296101) ( সংশক ) 5915 ( মীমাংসা ) হতে যাবে, আমার 
জন্য পৃথিবীতে আসা তা সার্থক হয়ে যাবে, আমি অযুতের আস্বাদ 
দ্বিতীয় ধ্য। 'ছাঁজি কোন বড় ভাবের ধারণ! 
হয় না। শরীর, মন ও 51510 (মন্তিষ্ ) কে পুষ্ট করতে হলে» 
তাদের সি] 05৮৪1017252 ( পূর্ণ বিকাশ ) করতে হলে, ব্রহ্মচধ্য 
চাই। ব্রহ্ষচর্ধ্যপরায়ণ ব্যক্তির একটা 9০০191...(. বিশেষ.) নাড়ী 
হয়, যার জন্ত তার স্মৃতিশক্তি, ধারণাশক্তি অদ্ভুত রকমে বেড়ে যায় । 
আমাদের আচাধ্যের। ব্রহ্গচর্যের উপর কেন ত জোর দিয়েছেন ? 
তারা জানতেন, এঁ জাকসগাটা ঠিক না থাকলে সব গেল । ব্রহ্মচারী 
শরীরে ৬৪35 (ক্ষয়) নেই। কাজেই সেবাইরে পালোক্লান নাও 
হতে পারে, কিন্ত দিন দিন তার ৮:57 এর ( মন্তিফের ) 16110 
( উর্বরত! ) এত বেড়ে যায় যে, সহজেই অতীন্রিয় রাজ্যের তত্ব 
ধারণ! করবার সামর্থ্য হয় । 

“ তৃতীয়-_জিহ্বার সংযম । জিভ অনেক অনর্থ করে। ঠাকুর 
বলতেন- “ভুড়ি ও মুড়ি ঠাণ্ডা রাখ ।” অর্থাৎ পেট ও মাথা ঠাণ্ডা 
রাখলে অনেক কাজ করা যায় । বেশী বাজে বকলে মাথ৷ গরম 
হয় । মাথা গরম হলে ধ্যান ধারণা কর! যায় না, চিত্ত চঞ্চল হয়, 
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ঘুম হয় না, নানা অনর্থ হয় । সেই রকম যে লোভী, খাওয়া দাঁওয়ায় 
বার সংযম নেই, সেও নিজের শারীরিক বা মানসিক অনর্থ করে । 
হয়ত ভাল খাবার পেম্বে কতকগুলো খেলে, তারপর হাসফাস 
করতে থাকে । যত 52675 (শক্তি) এ খাবার হজম করতেই 
যায়'বা হজম করতে না পেরে অস্থুখ হল। কিম্বা পেন্নাজ, রঙ্গুন 
কতকগুলো উত্তেজক খাবার খেয়ে শরীর ও মনকে এমন ৯১:০/০৪৭ 
€ উত্তেজিত ) করে দিলে বে, তার জের সামলাতে অনেক বেগ পেতে 
হল । আমার মনে হয়, যারা সাপন ভজন করতে চান তাদের 
খাওয়া দাওয়া সম্বন্ধে বিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত ! গুরুভোজন কখনও 
করব না। পুষ্টিকর অথচ সহজে হজম হয় এবং উত্তেজক নয় 
এমন জিনিষ খেতে হবে । উন্ভেজক জিনিব খাওয়া যেমন খারাপ, 
তেমন আবার কতক গুলো জিনিষ আছে বাতে তমোগুণ বুদ্ধি করে 5 
সেসব জিনিষও বাদ দিতে হবে । খাওয়ার দরকার কেন? শরীর 
ভাল থাকবে বলে । শ্রীভগবানের শ্মরণ মনন কওঝার জন্ক শরীর 
ভাল রাখা চাই। “শরীর্মাগ্যং খলু ধম্মস'বশম্”চ। শরীর ভাল 
রাখতে হবে । তাঁর মানে এই নক্স বে, দিন রাত শরীরের ভপর মন 
ফেলে রাখা । 

ঠাকুর বলতেন, “দিনে বাক্ুদ-ঠাসা! খা, রাত্রে কম খাবি ।” দিনের 
বেলা পেট ভর্তি খাও, হজম হবে । রাত্রে কম করে খেলে শরীরটা 
বেশ হালকা থাকবে, ধ্যান ভজনের বেশ স্থবিধা হবে। বাত্রে 
ভরপেট খেলে আলম্ বাড়িয়ে দেয়, আর কেবল ঘুমোবার ইচ্ছে 
হয়। ব্রাত্রে ঘুমিয়ে কাটাবি, না ভজন করবি? দিনের বেলা নান! 
রকম গোলমাল থাকে» মনকে একটু স্থির করতে গেলে নানা রকম 
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গোলমাল এসে চঞ্চল করে দেক্স। রাত্রে প্রকৃতি বেশ শাস্ত ভাব 
ধারণ করে, জীবজন্ত সব অসাঁড়ে ঘুমোয়__সাঁধনার পক্ষে এই উপযুক্ত 
সময়। গভীর বাবে ধ্যান জপ অল্লেতেই জমে যায় । 

সাধন ভজন ঢাঁক পিটে করবার জিনিষ নয়__তাঁতে অনিষ্ট হত্ব। 
নানা লোকে নানা কথ! বলে ঠাট্টা করে । আবার এটা ঠিক নয়, ওট! 
ঠিক নর, এই সব বলে নানা ভাঁবে উপদেশ দিয়ে মনকে সন্দিগ্ধ ও 
চঞ্চল করে ,তাঁলে এবং সাধনার বিদ্ব করে। ঠিক ঠিক সাধক 
কিরকম জানিস? মশারির ভিতর শুয়েছে, সকলে মনে করে 
ঘুমুচ্ছে, মে কিন্তু সারারাত ধানজপে কাটিরে দিলে । সকালে 
যখন উঠল, সকলে জানল সে ঘুমিয়ে উঠল । 

প্রথম বরসে খেটেখুটে তার আম্বাদ পেতে হয়। একবার যে 
আস্বাদ পেয়েছে সে আর যায় কোথার ? তার ধড় থেকে মাথা 
নামিয়ে নিলেও তে আর তাকে ছাড়তে পারে না। আমার 
অনেক সময় মনে হয়, যারা ুমের জনা বড় কাতর হয় তারা 
যদি প্রথন প্রথম দিনে ঘুমিয়ে নের ও রাত্রে জাগে সেও ভাল। 
সাধন ভজনের লুন্দর সময় সৃন্ধিক্ণণ_ ও. নিশীথ রাত্রি। মানুষ 
সাধারণতঃ সেই সমঘুটা বাজে নষ্ট করে। 

ঠাকুর রাত্রে ঘুমুতে পারতেন না। তার কাছে যে ছেলেরা 
থাকত তাদেরও বাজে ঘুদুতে দিতেন না। সকলে ঘুমুলে 
নিশীথ রাত্রে তাদের ঠেলে তুলে দিতেন। কি বলতেন জানিস ?-- 
“তোর ঘুমুবি কিরে? ঘুমুবার জন্য এখানে এসেছিস ?” সকলকে 
উঠিয়ে নানা উপদেশ দিয়ে ধ্যান ধারণা করবার জন্ত কাউকে 
পঞ্চবটীতে, কাউকে মার মন্দিরে, কাউকে বা শিবমন্দিরে পাঠিয়ে 
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দিতেন । তারাও আদেশ মত ধ্যান জপ করে আবার এসে শুয়ে 
পড়ত। এই রকম করে সকলকে খাটিয়ে নিতেন । তিনি আর 
একটি কথ৷ বেশ বলতেন-_“রাত্রে তিন জন জাগে যোগী, তোগী ও 
রোগী । তোরা সব যোগীর দল, রাত্রে ঘুম তোদের জন্ক নয় ৮ 


স্ান--ব্লুভ মই 
হরা ফেব্রুরারী, ১৯১৬ । 


« আজ মঠে মহারাজ, বাবুরাম মহারাজ এবং শরৎ মহারাজ 
উপস্থিত আছেন । খাবার পঙ্গতৈ একজন সাধু প্রচার করে দিলে 
যে, আজ চারটার সময় মহারাজের বারেন্দার় সন্ভা হবে, সাধু- 
ব্রহ্মচারী সকলকে তে সময় উপস্থিত থাকবার জন্ক মহারাজ 
বলেছেন । চারটার সমন সকলেই সভায় উপস্থিত হল । এক 
জন সাধু মহারাজকে প্রশ্ন করলেন । 

প্রত--মহারাজ, 1১21156 ৮৮০71 € দুক্তিহ্ষ নিবারণ ইত্যাদি 
কাঁজ ) ছেলেরা করতে চায় না । কি করে এই সব চলবে ? 

' মহারাঁজ-_-কে কাঁজ করতে চায় না? 

ধিনি প্রশ্ন করেছিলেন তিনি একজনের নাম করলেন । 

মহারাজ- হ্যারে, কেন তোর! কাজ করতে চাসনে ? 

উত্তর-_২916£ ৮/০11 করতে গিয়ে সারাদিন খাটতে হয়, 
(েইজন্ত সাধন ভজন করবার সুবিধা হয় না সময়ও পাঁওরা যাস না । 

মহারাজ--বরাবর কি প্রবূপ খাটতে হস্স ? 

উত্তর--না, মহারাজ, প্রথম প্রথমই বেশী খাটুনি পড়ে । 
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মহারাজ-_তবে সমন্ন পাওয়া যায় না বলছিস? দেখ বাবা! 
তোদের মুখে ও সব কথা শোভা পার না। তোরা সাধু-ব্রক্ষচারী 
লোক, তোদের ভিতর ব্রহ্মচধ্যের একট শক্তি রয়েছে । তোদের 
ধ্যান ভজন ও কাজকর্ম এক সঙ্গে করতে হবে । এট করে ওটা 
পারিনে ও ত গৃহস্তের কথা । আমার ধারণা তোদের ভজনে 
স্পৃহা নেই__কেবল কাজকর্ম, টহ চৈ ও আড্ডা দিয়ে সমর কাটাস, 
'আর মুখে বলিস, ধ্যান ভজনের সময় পাই না। 5119 ৮৮০৫] এ 
প্রথম প্রথম না হয় কিছু খাটাখাটুনি হয়, বরাবর ত আর সে 
রকম থাকে না? তখন সাধন ভজন করিস নে কেন? তোদের ও 
সব কথা৷ বলতে লজ্জা হয় না? 

ঠাকুরের ইচ্ছায় আমাদের কত কাজ করতে হরেছে। সাধু 
হয়ে উকীল, এটনির বাড়ী পধ্যন্ত ঠাকুর ছুটাছুটি করিয়ে নিয়েছেন । 
তাতে আমাদের কোন অমঙ্গল হয়েছে বলে ত মনে হয় না। 
আমরা জানি সবই তাঁর কাঁজ। 

মহারাজের কথা শুনে সকলেই চুপ করে আছে। পুজ্নীয় 
শরৎ মহারাজ উপস্থিত সকলকে মঠে আর কাঁর কি অসুবিধা ও 
বাধাবিত্র আছে জানাতে বললেন। কেহই আর বিশেষ কিছু 
উচ্চবাচ্য করছে না দেখে, মহারাজ একজন সাধুকে লক্ষ্য করে * 
জিজ্ঞাসা! করলেন, তোমার কি অসুবিধা হচ্ছে? 

উত্তর__পুর্ধ্বে আমি পড়াশুনার অস্থবিধা বোধ করতুম। এখন 
ভজনে বেশ মন লেগেছে, এখন আর কোন অনস্গুবিধ। নেই। অন্ত 
'আর একজন সাধু বল্লে, মঠে পড়াশুনার বড়ই অভাব--একজন পণ্ডিত 


থাকলে ভাল হয় । 


প্‌২ ধন্মপ্রসঙ্গে-_ন্যামী ব্রহ্মানন্দ 


মহারাজ-_কেন? তুমি ত শুকুলের (স্বামী আত্মানন্দের ) 
কাছে পড়ছ। শুকুল ত পণ্ডিত লোক, আবার ভাল সাধু। 
| চু চু চি সাঃ 

মহারাজ নিজ আসন থেকে দাড়িয়ে উঠে আবার বলতে লাগলেন, 
-_ক্মিজী আমেরিকা বাবার আগে আমাকে ও হরিশহারাজকে আব. 
পাহাড়ে বে চিঠি লেখেন তাহার এই কথাগুল আমার জ্বলন্ত 
মনে রয়েছে । হরি ভায়াও সে কথাগুলি প্রাম্ই উত্থাপন করেন ! 
সে কথাগুলি হচ্ছে_-“জগদ্ধিতায় বহুজনস্তখায় হচ্ছে ধশ্ম, আর 
নিজের জন্ত ঘা করা বায় সবই 'অধন্ম।” উঠ! কি ভয়ানক কথা 
বল দেখি? এ কথার কি মূল্য আছে ! 

তোমাদের ভিতর শুনতে পাই কেহ কেহ বলে, মিশনের সব 
কাঁজগুলো সাধনের অস্তরায়--1২9115£ ৮৮০1 ইতা্দি করলে 
আধ্যাত্মিক উন্নতি হর ন1।। বাবুরাম মহারাজ ও আমি নাকি 
ওগুলো [:52ি (পছন্দ ) করি না। এসব খধখণা তোমাদের 
সম্পূর্ণ ভুল । আমাদের ভাব তোমরা বুঝতে পার নাঁ। তোমাদের 
উচিত-_ভাবটা নেওয়া । অবশ্ঠ আমি একথা পুনঃ পুনঃ বলি 
এবং" এখনও জোর করে বলছি যে, ছুর্ভিক্ষ নিবারণ কাধ্য ইত্যাদি 
যে কাজই করতে বাঁও, সকাল সন্ধ্যার এবং কর্মের শেষে এক 
একবার ভগবানকে ডেকে নেবে জপ ধান করবে ॥। স্বামিজীর 
মুখে প্রা শুনতুম “৬৬০17 2100 ৮৮9191211১৮ কাজও কর, ধ্যান 
জপও কর। তবে বিশে কোন কাজের 170:555015 এ 
€ চাপে) এক আধদিন হল না, সে আলাদ। কথা । দিনরাত কি 
কেউ জপ ধ্যান করতে পারে ? কাঁজেকাজেই তাঁকে নিষ্কাম কম্ধব 
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করতেই হবে। তা না কর, নানাপ্রকার কুচিস্তা, বাজে চিন্তা মনে 
আসবে । তার চেয়ে ভাল কাজ করা কি ভাল নয়? গীতা এবং 
অন্তান্ত সকল শাস্ত্র ত এ কথাই জোর করে বলেছেন দেখতে পাবে । 
আমিও নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি । 


৪ সা চি সী 


তোমাদের চোখের সামনে কি ভয়ানক লড়াই হচ্ছে দেখতে 
পাচ্ছ না? ওরা তুচ্ছ স্বদেশের জন্ত স্ত্রীপুত্র, ভোগবিলাঁস সৰ 
ত্যাগ করে নিজের নিজের কাঁচা মাথা দিচ্ছে, আর তোমরা 
তাদের চেয়েও এক মহত্তম উদ্দেশ্যে ভগবান লাভের ভন্গ, জগতের 
হিতের জন্য__বাঁড়ী ঘর সব ছেড়ে দিয়ে ঠাকুরের কাছে মন প্রাণ 
সব সমর্পন করেছ, তবু কর্খে বিরক্তি প্রকাশ কর! স্বামিজী 
আমাদের বলতেন, “ওরে, বহুজন্হিতাঁর বদি একটা জন্ম বৃথাই 
গেল এন্ধপ মনে করিস--তা গেলই বা। কত জন্ম তো এমন 
আলম্তে বৃথা গেছে_-একটা জন্ম না হয্ধ জগতের কলাণের জন্যই 
গেল, ভয় কি?” আর ভর়েরও কারণ নেই । শাস্ম বলেছে নিক্কাম 
কন্মম করলে ভগবান্‌ লাভ হম্প। গীতার আছে__ 


“কশ্মণেব ভি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদরঃ 1” 
“অসক্তে। হাচরন্‌ কম্ম পরমাপ্রোতি পুরুষঃ ॥”? 
একখানা গেরুয়া পরে হৃধীকেশে গিয়ে, দুখানা রুটি ভিক্ষা 
করে. খেয়ে, ছুচারটে শ্লোক মুখস্থ করলেই কি সাধু হল নাকি? 
দেখছি ত তোমাদের ভিতর যারা যারা হ্ৃবযীকেশ গিয়েছিল 
কি আধ্যাত্মিক উন্নতি করে এসেছে? কেউ বাঁ রোগে পড়ে 


4৪ ধর্মপ্রসঙ্গে- ন্যামী ব্রচ্মানন্দ 


আবার সেই মিশনের আশ্রয়ে ঢুকলে । কেন, এমন বৈরাগ্য নেই 
যে গাছতলাক্ব পড়ে থাকব? মিশনের কাজ্র করব না বলেসরে 
পড়নুম, আবার সেই মিশনের সেবা নিতে আপব ? ছুমাস হৃবীকেশ, 
ছুমাস লছমনঝোলা, দুমাস কনখল, ছুমাস উত্তরকাশী, ছুমাস 
রামেশ্বর-এই রকম এখানে ভাল লাগছে না সেখানে, আবার 
সেখান থেকে অন্যত্র । এই যৌবনে এই রকম করে যদি ঘুরে 
বেড়াও শেষে যে ভবঘুরে হয়ে পড়বে-_জীবন অতি ছুঃখে কাটবে । 
এ দেশে দুচারটে সাধু পাওয়া যায় যাদের সঙ্গ করা যায়, আর 
সব এঁ ক্লাশের । ছুটো শ্লোক মুখস্থ করে রেখেছে আর তাই 
আওড়াচ্ছে, বাস! স্বামিজীর এই মঠ টট করবার উদ্দেশ্ত, পরে 
বারা সাধু হবে তারা এঁ টানে না পড়ে বাতে আদর্শের দ্রিকে 
এগুতে পারে। তা না হলে তিনি নিজে ত বেশ সুখে 
কাটিয়ে যেতে পারতেন। এত কষ্ট করে বঠটট করবার 
দরকার কি? 

স্বামিজী একদিন বল্লেন, “দেখ, আজক'লকার ছেলেরা যারা 
সব আসবে, তারা ত দিন রাত ধ্যান ভজন নিক্সে থাকতে 
পারবৈ না- তাই এই সব সেবাকার্ধয প্রভৃতি খোলা ।” দিন 
রাত যদি কেউ ধ্যান, ভজন, পাঁঠ নিয়ে থাকতে পারে সে ত উত্তম 
কথা । কিন্তু কাধ্যতঃ তা হয় না, শেষে কুড়েমির আশ্রপন করে 
থাকে । ভাল কাজের একটা ফল আছেই আছে-_সটা বাবে 
কোথায়? সেই ফলই তোমার মুক্তির পথ পরিক্ষার করে দিবে । 
দেখছি, হৃধীকেশে বারা ছু-চার বছর কাটিয়ে আসছে তাদের 
ধচেরে যারা এক জায়গান্ স্থির হয়ে বসে ধ্যান ভজন, 
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কাজকন্ম নিয়ে আছে, তারা বেশ উন্নতি করছে । তোমর! 
এটা বেশ জেনে, যারা কাজে ফাকি দিবে তারা নিজেরাই ফাকে 


পড়বে। রর 
স্থান--বলুড় অহ 


১৯১৮ । 


ভগবানের নাম করলে দেহ মন শুদ্ধ হয়ে যাক্স। তার নামে 
এমনি বিশ্বাস হওয়া চাই--আমার আর ভয় কি, আমার আবার 
বন্ধন কি? তার নাম করে আমি অমর হয়ে গেছি, এরকম 
বিশ্বাস করে সাধন করতে হবে । 

সাধন ভজন করবার উদ্দেশ্ত কি ?-তাকে জানা, তার কুপা 
লাভ করা । কাম-কাঞ্চনে মন মলিন হয়ে, আছে, মনে ময়লা 
পড়ে আছে-তা ধুয়ে সাফ কর। কত জন্ম ধরে ময়লা পড়ে 
পড়ে মনে বেজায় ময়লা ধরে রয়েছে তাকে ধুকে সাফ করতে 
না পারলে হাজার চেষ্টা কর কিছুই হবে না। চিত্রশুদ্ধ না হলে 
তার কুপালাঁভ করা যায় না। ঠাকুর একটি বেশ উপমা 
দিতেন-+-ছ্'চ কাদা মাটি, ঢাকা থাকলে চুশ্বকে টানে না, কাদা 
মাটি ধুয়ে ফেললে তথন চুম্বকে টানে ।” তেমনি তাঁর ম্মরণ মনন 
করলে, সরল প্রাণে তার নিকট প্রার্থনা করলে, হে ঈশ্বর, এমন 
কাজ আর করব না বলে অনুতাপ করলে, খুব ব্যাকুল হয়ে 
কাদলে, মনের ময়ল! সব ধুয়ে যায়। তখন ইশ্বররূপ চুম্বক মনবূপ 
ছু'চকে টেনে নেন। মন শুদ্ধ হলেই তার কৃপা হবে-_কুপা 
হলেই দর্শন হয় ।) 


প্রসঙ্গে ন্থানী র্ষাননদ 


ঠাকুর সার্জন সাহেবের কথ! বেশ বলতেন-£“সাঞ্জন সাহেব রাত্রে 
ভ্বাধারেলন হাতে করে বেড়ার, তার মুখ কেউ দেখতে পানর 
না। কিন্তু প্র আলোতে সে সকলের মুখ দেখতে পায়। যদি 
কেউ সাঞ্জন সাহেবকে দেখতে চায় তা হলে তাকে প্রার্থন৷ 
করতে হয়_বলতে হব, “সাহেব, কপা করে আলোটি তোমার 
মুখের উপর ধর, তোমার একবার দেখি |” ঈশ্বরের রুপ! পেতে 
হলে, তার দর্শন লাভ করতে হলে কাতর প্রাণে তার কাছে 
প্রার্থনা করতে হয়। তিনি জ্ঞানস্থধ্য। তার আলে! যদি কুপা 
করে একবার তিনি নিজে তার মুখের উপর পরেন তা হলে 
দর্শন লুভ হয়।? 

যতক্ষণ ভোগবাঁপনা থাকে, ততক্ষণ তাকে জানতে বা দর্শন 
নিয়ে ভুলে 


১১০ 


করতে প্রাণ ব্যাকুল হয় না । ছোট ছেলে খেলন। 
থাকে, সন্দেশ নিয়ে ভুলে থাকে, বখন খেলনা বা সন্দেশ আর 
ভাল লাগে না তথন মার কাছে যাবার জন্ত ছটফও করে ও 
কাদে । মানুষেরও সেইরূপ ভোগবাসনা শেষ ২-ল ভগবানের 
জন্ত প্রাণ ব্যাকুল হন, তখন কি করে তাকে পাবে এই চিন্তা সব 
সময় মনে উদয় হয় । 

সম্ৎ বাসনা সহজে কি মনে জাগে? যাঁদের সৎ বাসনা জেগেছে 
তাদের উপর ভগবানের বিশেষ কপা আছে জানবি। এই 
মহামায়ার রাজ্যে মানুষ কত রকমে ধাক। খায়-কত কণ্ঠ পাক, 
তবু কি ব্াস্তা বদলাতে চায়? যদি কেউ সদ্বদ্ধি দেয়, চটে 
যার। এখানেই মজা, জানে আগুনে হাত দিলে হাত পুড়ে বাবে, 
তবু তাতেই বার বার হাত দেবে । শুধু তাই নর, আরও দশ 
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জনকে ডেকে নিয়ে যাবে। যদি কেউ তাদের মতে মত ন! 
দেয় তাকে পাগল বলবে, সম্ভব হলে মারপিট করতেও ছাড়বে না। 

দেখিস নি ছেলে যদি সাধু হয়, সপ্ভাবে জীবন কাটাতে চায়, 
20817012817 রা (অভিভাবকরা ) তাকে বথাসম্ভব বাধা দেয়, কিন্ত 
ছেলে যদ্দি দুর্দান্ত হয়ে নিজের ও দশের অমঙ্গলের কারণ' হয়, 
তাহলেও তাকে শুধরাবার 588012176 ০29 ( যথেষ্ যত্বু) 
নেয় না । পন্ভাবে চললেই যত গণ্ডগোল । কোন রকমে তাকে নিজেদের 
৭102817 এ (আদর্শে ) নামিয়ে আনবার চেষ্টা করবে । একজন 
সাধুর বাঁপ মঠে এসে বলেছিল, “ও ধদি সাধু না হয়ে মরে যেত 
তাহলে আমি বেণী খুশি হতুম। যমে নিলে উপায় নেই। ওর 
উপর আমার কত ভরসা ছিল । ওর কখনও ধর্ম হবে না। আগে 
বদি জাঁনতুম ও এমন হবে, তবে আতুড়েই সুন খাওয়াবার ব্যবস্থা 
করতুম--সব লেঠা চুকে যেত।” এরই নাম সংসার ! এটা বোঝে না, 
ছেলে বদি ঠিক ঠিক সাধু হয়, ছেলের কলাণে তাদেরও কল্যাণ 
হবে। 

সামান্ত কারণে মানুষ এত চঞ্চল হয়ে উঠে বে, একটু ভেবে চিন্তে 
কিছু করবার ধৈধা তাঁরা হারিয়ে ফেলে । একবার এক মিনিটের . 
জন্য ভেবে দেখে না যে, এ কাঁজটা করলে আমার ভাল হবে কি মন্দ 
হবে। গুধু তাই নব, ছেলে মেয়েদেরও এমন ভাবে 1517 ( তৈরী ) 
করে যে, ভবিষ্যতে তারাও তাদের মত ধাক্কা খার। একে ত 
জন্ম জন্মান্তরের কত সংস্কার রয়েছে, তার উপর ছেলাবেল। থেকেই 
তাঁদের £91096170% ( মতিগতি ) ভোগবাসনার দিকে বাতে যায় 
সেরূপ ভাবে ঠা (তৈরী) করবে । এই সব আপদ্‌ বিপদ 


ণ৮ ধর্মপ্রসঙ্গে_ স্বামী ব্রহ্মানন্দ 


কাটিয়ে যারা বেরিয়েছে বা বেরুবার চেষ্টা করচে তারা কি কম 
ভাগ্যবান? 

তার কপার একবার যখন বেরুতে পেরেছিস, দেখিস যেন এ 
০19১০102710 (সুযোগ ) হেলাক্স হারাস নি। উঠে পড়ে লেগে 
খুটি 'পাকড়ে নে। আর কোন দিকে তাকাস নে। একমাত্র 
তাঁর দিকে চেয়ে থাক । তিনি সব ভাঁর নেবেন। তখন সব বাসন! 
দুর হয়ে যারে। 

এই বুদ্ধি নিয়ে কি তাকে বুঝা যায় ? মানুষের কি শক্তি আছে? 
তার শরণাগত হ। তার যা! ইচ্ছা তাই তিনি করুন৷ তিনি ইচ্ছামস়্ 1. 
তাঁকে ভালবাসতে হবে-_তীর জন্য ব্যাকুল হতে হবে । যদি পাগল 
হতে হয় তবে সংসারের জিনিষ নিয়ে কেন পাগল হবি-_তার জন্য 
পাগল হ। 

জীবনের উদ্দেন্ত ভগবান্‌ লাভ, কর্ম জীবনের উদ্দেশ্ত নয় । তকে 
নিষ্ষীম কন্ম একটা উপায়। সাধন করে এগিষে পড়। সাধন 
করতে করতে এগিয়ে গেলে শেষে জানতে পারকি » ঈীশ্বরই বস্ত, 
আর সব অবস্ত। একটু জপতপ করে সামান্য কিছু উদ্দীপন 
হয়েছে বলে মনে করিস নে যে, যা হবার তা হয়ে গেছে । আরও 
এগিয়ে যেতে হবে । তবেই তাঁকে লাভ করতে পারবি, তার দর্শন 
পেয়ে ধন্ঠ হয়ে াবি-__ ক্রমে তার সঙ্গে কথাবার্তা ও আলাপ হবে। 

তর্ক ও বাদবিসংবাদ অনেক ত করলি, আর কেন? এখন সব 
মনটা কুড়িয়ে তার দিকে দে। . মনকে বল, মন, ঈশ্বর সমুদ্রে ঝাপ 
দাও । সব ছেড়েছুড়ে এসে সব মন যদি তাতে না দিস, বাজে 
জিনিষ নিয়ে থাকিস, তা হলে ইহকাল পরকাল ছুইই গেল জানবি । 


কথোপকথন ৭৯১ 


তিনি কৃপা করে সব্ধদ্ধি খন দিয়েছেন তখন তার কপার সদ্যবহার 
কর। ক্ষণিক স্ুথ লাভের জন্ত অনন্ত স্থথখকে বলি দিস নে। তার 
কাছে প্রার্থনা কর, “ভে প্রভু, তোমার কাছে যাবার জন্য বান্ডায় 
যে সমস্ত আপদ বিপদ আছে তা কাটিয়ে যাবার শক্তি সামর্থ্য 
আমায় দাঁও।” একবার তাঁর আম্বাদ পেলে এ সংসারের ' সক 
জিনিষ তুচ্ছ হয়ে যাবে_ আলুনী বোধ হবে । সংসারে আছে কি ? 
অর্থ বল, মাঁনঘশ বল, পরিবার বল, ছেলেপিলে বল, কিছুতেই 
মানুষকে শাস্তি দিতে পারে না_বরং ছুঃখ কষ্ট বাড়িয়ে দেয়। 

চোখের সামনে যত ভোগ সুখ দেখছিস, চোখ বুজলে সক 
অন্ধকার । এই যে ভোগের জিনিষ রয়েছে, এরা অন্ধকার থেকে 
আরও অন্ধকারে তোকে নিযে যাবার চেষ্টা করছে ॥ অন্ধকারে হৌচট 
খেয়ে রাস্তা চলবি, না আলোয় আলোয় রাস্তা চলবি ? আলোর 
আভাস যখন পেক্সেছিস তথন আর ওদিকে তাকাস নে। ওদিকে 
গেলেই ডুবে যাবি । ভোগ বাসনার £78.75005 (প্রভাব) এত বেশী যে» 
মনে কোন রকমে বদি একটা ছাপ তার! মারতে পারে ত হড়হড় 
করে নীচে নামিয়ে নিয়ে যাবে, তোকে বুঝতেও দেবে না যে, তুই 
নীচে নেমে যাচ্ছিস। এই সব বিপদ্‌ থেকে রক্ষা পাবার একমাত্র 
উপায় নিজেকে সম্পূর্ণরূপে তার চরণে বিকিয়ে দেওয়া । তার বলে 
বলীয়ান না হলে কারও সাধ্য নেই মায়ার এই বেড়াজাল থেকে 
বেরিয়ে নিজেকে বাচিয়ে চলতে পারে । মানুষের সাধ্য কি তার 
ধারণা করে ? তিনি কৃপা করে যাদের বোঝবার সামর্থ্য দেন তারাই 
বুঝতে পারে । বারা তার ক্কপা পেম্েছে তারাই কেব্ল সংসার- 
জাল কাটিয়ে ভক্তিমুক্তির অধিকারী হয । 


স্থান_-ব্লুড মই 
১৯১৮ । 


তার শরণাগত হওয়া, তার চরণে নিজেকে বিকিয়ে দেওয়! 
সোজা কথ। নম । ধাকে জানি না, চিনি না, কেমন করে তাঁকে 
ভালবাসব, কেমন করে তাঁর কাছে নিডেকে বিলিষ্ে দেব 
এই প্রশ্ন স্বতঃই মনে ওঠে। একজন লোক ঠাকুরকে একদিন 
বলেছিল বে, “আমার ভগবানকে ডাকতে মন বায় না।” তিনি 
জিজ্ঞাসা করলেন, “তুমি কাকে ভালবাঁস ।” উত্তরে সে বললে, 
“আমার একটা মেড়া আছে তাকে আমি ভালবাসি |” ঠাকুর ০ 
কথা শুনে বল্লেন, “বেশ ত, ষখনই তুমি '& মেড়াটাকে খাওয়াবে, 
বখনই তার সেবা করবে, তখন মনে মনে ভাববে ভগবানকে 
থাওয়াচ্ছি, তাঁর সেবা করছি । এইরূপ মনে প্রাণে ঠিক ঠিক কর 
দেখি, সব ঠিক হযে যাবে” 

গুরুকরণ যারা করেছে, গুরু তাদের পারের এাস্তা দেখিয়ে দেন 
এবং বরান্তার বাঁধাবিদ্ন যা কিছু সব দূর করে দেন। গুরুবাক্যে 
বিশ্কুস করে তিনি যেমনটি বলেছেন করে বা। দেখবি, মনের 
ময়লা সব কেটে গিয়ে ধীরে ধীরে জ্ঞানের আলে। আসবে । 
গুরুর প্রতি ঠিক ঠিক বিশ্বাস হলেই সব কাজ হরে গেল। 
গুরুতে মানুষবুদ্ধি করতে নেই। শিষ্যের নিকট গুরু প্রত্যক্ষ 
ভগবান্‌। গুরুপ্রণামে আছে-- 

গুরুত্রন্গা গুরুবিষুণ গু রুর্দেবে! মহেশ্বরঃ । 
গুরুরেব পরংব্রহ্ম তশ্মৈ শ্রগুরুবে নম ॥ 


কথোপকথন ৮৬ 


ভগবৎ বুদ্ধিতে গুরুর পূজা, গুরুর ধ্যান ও চিন্তা করতে করতে 
দেহ মন যখন শুদ্ধ হয়ে যায়, তখন গুরু শিষ্যকে ইঠ্টদর্শন করিয়ে দিসে 
সরে যান । শুদ্ধ আঁধার, শুদ্ধ মন না হলে তার দর্শন পাওয়! যায় না । 

ঠাকুর বলতেন-_“সদ্গুরু হলে জীবের অহঙ্কার তিন ডাকে ঘুচে 
বায় ।” গুরু কাচা হলে গুরুর'ও যন্ত্রণা শিষ্যেরও যন্ত্রণ। । কাচা গুরুর 
হাতে পড়লে শিষ্যের অহঙ্কার যাঁর না, সংসার-বন্ধন ঘোচে না । যার। 
ঈশ্বর লাভ করে নি, তার আদেশ পাক্স নি, তার শক্তিতে শক্তিমান্‌ হয় 
নি, তাদের সাধ্য কি যে অপরের সংসাঁর-বন্ধন মোচন করে । কান) 
কানাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেলে হিতে বিপরীত হয় । নিজে মুক্ত 
হলেই তবে অপরকে মুক্ত করা যায়-_সে সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়া যায় । 

ঘদি কারো ঠিক ঠিক অনুরাগ আসে, সাধন তজন করবার 
ইচ্ছে হয়, তা হলে নিশ্চয়ই তিনি সদশুরু জুটিয়ে দেন। গুরুর 
জন্য সাধকের চিন্তা করবার কোন দরকার নেই। যাদের সদ্গুকু 
লাভ হয়েছে তাদের আর ভাবনা কি? রাস্তা ত তারা পেয়েছে ॥ 
সে রাস্ত। ধরে এখন তারা চলুক । 

“সংসার কেমন ?__-যেমন আমড়া । শশ্তের স্গে খেশাজ নেই 
কেবল আটি আর চামড়া-_খেলে হর অস্শূল।” তোরা ছেলে 
মানুষ । তোদের মন এখনও নিজের কাছে আছে, এখন থেকে 
যদি চেষ্টা করিস ত সহজে তাঁকে লাভ করতে পারবি । ছেলে 
বেলাম্ম মন অল্পতে স্থির হয়। একটু বয়স হলে তখন কিছু কর) 
শক্ত হবে। বৈষ্ণবদের বেশ একটি কথা আছে-_ 

“গুরু, ক্কষ্ত বৈষ্ণবের তিনের দয়! হল। 
একের দয়! বিনে জীব ছারেখারে গেল ॥।* 


বি 


৮২ ধন্মপ্রসঙ্গে-__স্বামী ব্রহ্গানন্দ 


গুরু ত যথেষ্ট কপা করেছেন, ভগবানের কপার সদিচ্ছাও 
জেগেছে, সাবধুসঙ্গও মিলছে, এখন একের দয়! কিনা মনের দয়! 
হলেই হয় । মনকে বশে আনতে পারলে তবে এদের দয়া বুঝতে ও 
ধারণা করতে পারা যায়। যে কোন উপায়ে মনকে বশে আনতে 
হ্বে। মন যদি বশেনা এলত সব গেল। মনের ্বভাবই 
হচ্ছে এই যে, ভগবত ভাব থেকে টেনে এনে বিষয়ে নাবিষ়ে 
দেওয়া । 

তাই ত তোদের বলি_-সাবধান, মন এখনও দৌড়তে শেখে নি । 
'দৌড়তে শেখবার আগে রাশ টেনে ধর। মাহুত যেমন একট! 
প্রক্যগড হাতীকে510175 € শিক্ষা) দিয়ে নিজের ইচ্ছামত চালায়, 
ঠী এমন ভাবে £510 (তয়ার ) করতে হবে যে, 
সে যেন তোমারি হুকুম মত চলে- তোমাকে বেন সে বশে আনতে 
নাপারে। মনকে 0:50 করবার একমাত্র উপায়, তকে ভোগ- 
বাসনা ত্যাগ করান । মন থেকে ভোঁগবাসন: উঠে গেলে সে 
তখন তোমার দাস হয়ে যাবে । সেইজন্যই ১।তাদি শাস্ত্র ত্যাগের 
এত মহিমা! প্রচার করেছেন । 

ত্যাগ, ত্যাগ । ত্যাগ তিন্ন রাস্তা সেই। ত্যাগের মহিমা 
তাদেরই ধারণ হবে বাঁদের মন এখনও সংসারে ছড়িয়ে পড়ে নি। 
ঠাকুর বলতেন,__“টেয়াপাখীর কাটা উঠলে আর পড়ে না” কাঁটা 
*উঠবার আগে যে বুলি শেখাঁও শিখবে, কাঁটি উঠলে কেবল টণ্যা 
টণ্যা করবে । ছেলেবেলায় ভগবানের কথ! শুনলে মনে বেশ একটা 
ছাঁপ পড়ে, একটু চেষ্টা করলে সহজে বুঝতে ও ধারণ! 
করতে পারে । 





কথোপকথন ও 


ছোট ছেলেদের কেমন সরল বিশ্বাস_যা. শোনে বিশ্বাস করে, 
আর সেটি জীবনে ফলাঁবার চেষ্টা করে। তাদের কুড়ন মন যে 
দিকে লাগায় 5055559751 (ক্ৃতকাধ্য ) হয়। বয়স বাড়বার সঙ্গে 
সঙ্গে মন সন্দিপ্ধ হর, সব জিনিষকে সন্দেহ করতে শেখে । শেষে 
মনের অবস্থা এমন দাড়ায় যে, কোন কিছু বিশ্বাস করা তার পক্ষে 
কষ্টকর বাপার হয়। এই বরসে যা করবার করে নে। ঠাকুরকে 
দেখেছি ছোট ছেলে পেলে তাকে ত্যাগের কথা! শেখাতেন। 
ভগবান্‌ লাভ করাই জীবনের একমাত্র উদ্দেগ্ত_-এই ভাবটি তার 
মনে বদ্ধমূল করে দেবার চেষ্টা করতেন । তিনি জানতেন, এরাই 
তীর ভাব ঠিক ঠিক নিতে পারবে । তোদের এখনও অলপ বয়স 
রয়েছে, মনটাও বেশ সরল-_সব বাসনা ছেড়ে কীন্ডে এ সমন তার 
পায়ে নিজেকে বিকিয়ে দে। চট 

রাম ও কাম এক সঙ্গে হয় না। একটা না ছাড়লে আর 
একটাকে ধরা যায় না। বড় জিনিষের আম্বাদ না পেলে ছোট 
জিনিষকে ছাড়া যায় না। এই সময় তার ভাব ষোল আনা মনে 
লাগিরে নে, তাকে আপনার করে নে। তিনি আমার সব, এই 
ভাবটি পাকা হয়ে মনে গেথে গেলে আর কোন গোল থাকবে 
না--কোন কালে কেউ তোর অনিষ্ট করতে পারবে না। তার 
আম্বাদ পেলে দ্রনিয়ার ভোগ কি আর ভাল লাগে? সব ভোগ- 
সুখ তুচ্ছ হয়ে যাঁয়, আলুনী লাগে। মিশ্রির পানা খেলে কেউ 
কি আর চিটেগুড়ের পানা থেতে চায়? এ জীবনট। তাকে দিয়ে 
দে, তার যা ইচ্ছা তিনি করুন। শরণাগত ! শরণাগত ! 
শরণাগত ! 





স্তান-_-০বলুড় মই 
১৭ ই মার্চ, ১৯২২। 


সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়েছে । মঠে ঠাকুরের আরতি হচ্ছে। গঙ্গার 
ছুই ধারে অনেক দেবদেবীর মন্দির থেকেও আরতির ঘণ্টীধবনি 
শোনা যাচ্ছে । মহারাজ বারান্দীয় স্থিরভাবে বসে আছেন। সম্মুখে 
কয়েকজন ভক্ত বসে আছে । প্রীয় ঘণ্টাথানেক বাদে মঠের 
সাধু ব্রহ্মচারিগণ একে একে এসে মহারাজকে প্রণাম করে সেখানে 
ব্দল। একজন ভক্ত এসে প্রণাম করে দু একটি প্রশ্ন করলে । 

প্রশ্র- মহারাজ, তপস্যা কাকে বলে? 

মহারাজ-র্তপন্তা নানারকম আছে । অনেকে ব্রত নেন যে 
দীর্ঘকাল বসবেন না । আমি একটি সাধুকে দেখেছি-_তিনি বার 
বৎসর বসবেন না ব্রত নিয়েছিলেন । আমি বে সময়ে তাকে 
দেখেছি, সে সময়ে তার ব্রত প্রায় শেষ ধর এসেছে- আর 
পাঁচ ছয় মাস মাত্র বাঁকী। ক্রমান্বয়ে দাঁড়িকে দাড়িয়ে তার পা ফুলে 
গোদের মত হয়ে গিয়েছিল । তিনি ঘুমবার জন্য একটি দড়িতে 
ভর দিতেন। একটা কাঠেতে দড়ির ছুই দিক্‌ বাঁধা থাকত । সেই 
দড়ি ধরে রাত্রে তিনি ঘুমতেন। আর 'একরকম তপস্তা আছে-__ 
শীতকালে সারারাত্র জলের মধ্যে গলা পধ্যন্ত ডুবিয়ে জপ করা। 
আর এক রকম আছে-_গরমকালে দুপুরবেলা! যখন মাথার উপরে 
সুর্যের তেজ তখন চারিদিকে আগুন জ্বেলে তার মধ্যে বসে 
জপ করা । আর এক রকম আছে--পেরেকের উপর ঈাড়িয়ে বা 


বসেজপ করা। 
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প্রশ্ন--এই কি প্রকৃত তপস্তা ? 

_ মহারাজ-__ভগবান্‌ জানেন! কোন উদ্দেষ্ত সিদ্ধ করবার জঙদ্ক 
এরূপ করে। তার! আশ! করে পরজন্মে রাজা হবে বা এ জগৎ ভাল 
করে ভোগ করবে । 

প্রশ্ন তার এন্ধপ ফল পাঁন কি? 
মহারাজ-_-ভগবান্‌ জানেন! 
প্রশ্ন--তবে প্রত তপস্তা কি? 
মহারাঁজ__এ সব প্রকৃত উপস্ত| নয়--যষে কেহ অভ্যাস করলেই 
করতে পারে । শরীরকে জন্ব করা সোজা । মনকে জয় করা, 
কামকাঞ্চন, নামযশের বাসনা জয় করা ভয়ানক শক্ত । 
্‌ আসল তপস্তা তিনটি জিনিষের উপর প্রতি্টত। প্রথম-_ 
৫ 'সত্যাশ্ররী হতে হবে--সত্াখোটাকে সর্বদা] ধরে থাকতে হবে, 
প্রতোক কাধ্যে । দ্বিতীয_কামজয়ী হতে হবে। তৃতীয়--বাঁসনা- 
জয়ী হতে হবে। এই তিনটি পালন করতেই হবে। এইগুলি 
জীবনে ফলানো বা সাধন আসল তপস্তা। এর মধ্যে দ্বিতীকসটি 
সকলের চেয়ে দরকারী অর্থাৎ ব্রহ্মচারী হতে হবে। আমাদের 
শান্ম বলেন, যারা, বার. বং্সর. কারমনোবাক্যে ব্র্মচধ্য পালন 
করে, তাদের পক্ষে ভগবান্‌ লাভ কর! খুব সোঞ্জা। এরূপ 
হওয়া ভারি শক্ত। আমি আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে 
তোমাদের বলছি ঠিক ঠিক ব্রহ্ষচারী না হলে ঠিক ঠিক ধ্যান 
হওয়া অসম্ভব । হস্ম বাসনা জয় করা ভারি শক্ত। এইজন্য 
সম্নাসীদের এত কঠোর নিয়ম । সন্নাসপী কোন স্ত্রীলোকের দিকে 
তাকাবে না । এমন কি, ফটোগ্রাফ দেখলেও মনের উপর একটা 


৮৬ ধর্ম প্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ 
ছাপ পড়তে পারে। মনের স্বভ'. কান একটা সুন্দর জিন্ষি 


দেখলেই ভোগ করতে চায় । এই রূপে নিক সত্বেও অনেক জিনিষ 
ভোগ করে। ইহা অতিশয় হানিকর। ব্রহ্মচধ্যে নিষ্ঠা হলে প্রতোক 
জিনিষেই তার বিভুতি দেখবে । ব্রহ্গচধ্য পালনে ছি 
ভিতরে 27১5. ২ উপ জিপি 
.. প্রশ্নটা খুব দুঃ খের ম কথা যে, ১ আমাদের ধৃবকদের এ ॥ বিষয়টা 
কেউ জোর করে বলে না। 

মহারাজ-__আগে যুবকদের গুরুগুচবাসের ব্যবস্থা ছিল। সে সময় 
তারা ব্রহ্মচারী থাকত। তারপর তারা কিরে গিয়ে বিবাহ করত। 

নির্দিষ্ট বয়স পধ্যন্ত ব্রহ্মচধ্য পালন করার  ল বিবাহের পর যখন 

তাদের ছেলেপুলে হত, তাঁরা বেশ বলিচ্ ীস্থ্যবান্‌ হত। আর 
যারা সন্গ্যাপী হত, তারা জঙ্গলে গিয়ে : 'হ উপাসনায় জীবন 
অতিবাহিত করত। 

প্রশ্ন ব্রাহ্মণের! ব্রহ্মচধ্যের এই ৩২১ জানে । বালকদের 
তারা ব্রহ্মচারী বলে। কিন্তু এগুলি এখন কথার কথা দাড়িয়েছে । 
মহারাজ, সকল জাতের ভিতর শি এই ভাঁবটি প্রচার কর! 
যেতে পারে না? 

মহারাজ-_ হই, ব্রহ্মচধ্যের সঙ্গে সঙ্গে জাপক হওয়া চাই, তা না 
হলে ব্রহ্গচধ্য রক্ষা করা যায় লা। 


ঘান- জী রাসক্ষ্ঞজ সিশ্শন ০সবা শ্রম 
কনখল, হরিছ্বার। 


১৯১২ | 


এ স্থান বড় পবিত্র, এখানে ধ্যান জপ জমাতে বড় কষ্ট পচে 
হয় না--৮৪19/ ৪000099101)915ই ( আবহাওয়াই ) ভাল । মা গলা 
রয়েছেন আর হিমালরের এমন গম্ভীর ভাব, আপন! থেকে মন যেন 
শান্ত গম্ভীর হয়ে আসে । হাওয়া অনাহত গুকারধবনি হচ্ছে। 
এমন স্থানে এসে, এ স্থানের ৪৭৬976556 (স্থযোগ ) না”;রে খালি 
ঘুমিয়ে সময় কাটিয়ে কি হবে? এখানে সাধন ভন্ন করতে করছে 
শরীর যদি চলে যায়, সেও ভাল । 

মনুষ্যজন্ম ত জ্ঞান ভক্তি লাভের জন্যই : তাযদি না হল, মিছে 
বেঁচে থেকে লাভ কি? পশুর মত থেরে. ঘুমিয়ে, কতকগুলি 
ছেলেপিলে নিয়ে থাকার জন্য এ জীবন নয় নরশরীরে ভগবানের 
বিশেষ প্রকাশ । এটি বুঝবার ও ধারণা করবার চে কর। 
শুনিস নি ঠাকুরের ছেলের! সত্যকে উপলব্ধি করবার জন্ কত কঠোর 
তপস্তা করেছেন? তারা জলস্ত আশুন দেখেছিলেন। কাজেই 
তারা যতট? পেরেছেন, তোরা ততটা পারৰি নি। 

তোদের সাধন ভজনের সুবিধা হবে বলে শ্বামিজী প্রাণপাত 
করে এত ব্যবস্থা করেছেন । আহা! তোদের স্থবিধা করবার জন্ত 
0৮617 95%০11017 (অতিরিক্ত পরিশ্রম ) করে করে তার 1116 
(আয়ু) এত কমে গেল। কি ভালবাসা তার ছিল! তোর! 
নিমকহারাম হস নি। বাঙ্গলার উপর তার খুব আশা! ভরসা ছিল । 
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7 ০8087362551 (বাঙলার যুবক) তারা । তার 12155102 
€কাধ্যের ভার ) ভোদের 95 (ন্-...১ করে দিয়ে গেছেন__ তোরা 
বিশ্বাসঘাতক হসনি। ঠাকুর তাঁর ভিতর দিয়ে জগতে প্রকশি 
হয়েছেন, তার কথা ঠাকুরের কথা বলে জানবি। ঠাকুর এত বড় 
ছিলেন বে সাধারণ মানুষের মন দিয়ে তাঁকে বুঝা শক্ত । স্বামিজী 
সাধারণ মানুষের উপযোগী করে সর্বসাধারণের সামনে তাকে ধরে 
গেছেন। যে কেহ ভাগ্যবান তাকে এই পত্তাকার নীচে আসতেই 
হবে। 

্বামিজীর বই ভাল করে পড়বি। যেখানে বুঝতে না পারৰি 
. স্গুদ্ধানন্দ কিংব। প্ররূপ অন্ত কারও কাছ থেকে বুঝে নিবি । তিনি 
সাধারণের উপবোগী করে ঠাকুরের ভাব প্রকাশ করেছেন । তার 
তাব না বুঝে ঠাকুরের ভাব নিতে যাওয়া পাগলামি । ম্বামিজীর বই 
ও ঠাকুরের উপদেশ খুব করে পন। খুব জপধ্যান কর। এখন 
মনকে গড়তে না পারলে পক্ষে শম্ডাবি। 13586 027৮ ০ [1 
(জীবনের সর্বোত্তন অংশ) এহট। এক্স সন্ধযব্হার কর। 
ফনটাকে একবার গড়ে নিতে পারলে আর ভয় নেই। তখন 
তাঁকে ষে দিকে ফেরাবি সেই দ্রিফেই ফিরবে 1 77:5175 ( শিক্ষিত ) 
ঘোড়ার মত মনটাকে ০০97091এ (বশে ) আনতে হবে । মনটা 
ধদি ০০170০1এ এসে গেল ত অনেকটা কাজ এগিক্সে গেল । মনকে 
৪15/2)75 ( সর্ধ্বদ1 ) ৮171১ €( কশাঘাঁত ) করবি । একটু বেচাল হলেই 
জোরসে চাবুক লাগাবি, সর্বদা ধমকাবি। একচুল এদিক ওদিক্‌ 
হতে দিবি নি। 

সাধন তজনের প্রথম অবস্থায় কতকগুলি নিয়ম করা খুব ভাঁশ-- 
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এত সময় জপ করব, এত সময় ধান করব, এত সমধ পাঁঠ করব 
ইত্যাদি । ভাল লাগুক আর নাই লাগুক [ 70756 00110% 105 
05005 (আমার নিয়ম আমি মানবই )--এই রকম একটা গো 
রাখতে হয়। কিছু দিন এই রকম ভাবে চলে একটা অভ্যাস 
দাড়িয়ে যায় । এখন যেমন ধ্যান জপ করতে ভাল লাগে না, তখন 
ঠিক উল্টো হবে। ধ্যান জপ না করলে মনে কষ্ট হবে। মনের 
'অবস্থা খন এই বকম হবে, তখন ধীরে ধীরে লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে 
বাচ্ছিস বুঝতে হবে । খেতে ন! পেলে, ঘুমুতে না পেলে যে রকম 
কষ্ট হয় ও মন ছটফট করে, ভগবানের জন্য মনের অবস্থা যখন এরূপ 
হবে তখন বুঝবি তিনি তোর অতি সন্সিকটে । 

প্রথমে অম্বতের সন্ধান করে নে, অমর হয়ে যা-- তারপর যা হয় 
হবে। তিনি স্বান্তাকুড়ে ব সিংহাসনে রাখুন, ক্ষতি নাই। লোহা 
পরশমণি ছুয়ে একবার সোণ! হযে গেলে আর ভাবনা নেই-__মাটিতে 
ফেলে রাঁধ বা সিন্দুকে পুরে রাখ সোণা সোণাঁই থাকবে । ঠাকুব্র 
বলতেন, “অদ্বৈত জ্ঞান আচলে বেঁধে যা ইচ্ছা তাই কর।” অর্থাৎ 
জ্ঞান ভক্তি লাভ করে, তাকে জেনে নিয়ে, যে কোন কাজ কর না 
কেন তাতে তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। তখন বেচালে 
পা পড়ে না। 

সৎ পথে থাকার বাঁধা অনেক-_মহামায়। সহজে ছেড়ে দেন না। 
তাঁর কপা পাবার জন্ত অনেক কাদতে হয়, অনেক প্রার্থনা করতে 
হয়। পূর্ববজন্মের কত সংস্কার রয়েছে, আবার এ জন্মেও অল্প বিস্তর 
হচ্ছে । সারা জীবন এই সংস্কারের সঙ্গে লড়াই করতে করতে চলতে 
কবে। সংস্কারের সঙ্গে যত বেশী লড়বে, সংস্কারও তোমাকে তত 
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বেশী জোর করে ধাক্কা দিতে থাকবে ॥ ₹-; উদ্দেশ্ত না হারিয়ে যে 
নিজের লক্ষ্য ধরে চলে যায়, সেই জব হু । 

মানুষের ভিতর ছুটি বৃত্তি আছে--পকু” আর “সু” । এদের 
দুজনের খুব লড়াই চলে। একটি ভোগের দিকে টানতে চায়, 
অপরুটি তাগের দিকে নিয়ে যেতে চার । এদের হার জিতের উপর 
মানুষের মন্ুষাত্ব ও পশুত্ব নির্ভর করছে । 

ভোগবাঁসনাপূর্ণ জগতে মানুষ চোখের : "নে নানা উপকরণ দেখে 
এত মুদ্ধ হয়ে পড়ে যে, আর একটা দিক € মাছে তা ভাববার 
দরকার বোধ করে না__মনে করে, কবে কিছু হবে কি না হবে ঠিক 
নেই, উপস্থিত অন্ন ত্যাগ করি কেন? অর্থাৎ ভগবান্‌ লাভ হবে 
কি ন! হবে, আসল আনন্দ পাৰ কি না তার কিছুই ঠিক নেই, বরং 

ংসারটাকে ভোগ করা আমার আয়ভাধীন--এইটা ছাড়ি কেন? 

এই ভেবে আগুনের উপর কঝশাপিঘ্নে পড়ে । শষে যখন পুড়ে 
ছারথার হয়ে জলতে আরম্ভ করে, তখন ভাবে ৩“ ত করলুম কি? 
তথন শান্তি চাঁর। ০০ 195এ (অতি বলম্বে) চাইলে শাস্তি 
পাবে কোথা থেকে ? অসংঘত ভাবে চলে নিজেকে এমন স্বভাবের 
দার করে ফেলেছে যে, ইচ্ছা হলেও আর কিছু করবার যো নেই। 


স্থান-_ শ্রীরামক্কষ্ণ মিশ্শন ০সবাশ্রম 
কনখল, হরিছ্বার। 
১৯১৭ । 
সকলেই চায় স্থখ, কে আর ছুঃখ কষ্ট পেতে চায়? সুখ 
কোথা থেকে পাবে ? সকল সুখের মূল ভগবানকে দুরে ঠেলে রেখে 
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কতকগুলো বাঁজে জিনিষের পেছনে দৌড়লে কি সুখ পাওয়া 
যার? তিনি কত রকম খেলনা- দিয়ে ভুলিয়ে রেখেছেন, 
সেগুলোকে দূরে ছুড়ে ফেলে দিয়ে তাকে ডাক, তিনি দৌড়ে 
এসে কোলে তুলে নেবেন। থেলনা চাও খেলন পাবে, তাকে 
চাঁও তাকে পাবে--একটাকে ফেলে দিতেই হবে ॥। রর 

খেলা ত অনেক বার হয়েছে- এবার খেল! ফেলে শাঁকে 
ডাঁক। দেখ না, যে ছেলেটা খেল! ভালবাসে ম! তাঁকে খেলনা দিক্কে 
ভুলিয়ে রাখেন, আর যে ছেলেট! খেলনা ভালবাসে না, খেলতেও 
চায় না, মা তাকে সর্বদা কাছে কাছে রাখেন, কোলে করে 
বেড়ান। মার কোলে থাকা কত মজা, কত আনন্দ যে মার 
কোলে থাকে সেই তা জানে। বে ছেলেটা খেলা নিয়ে ভূলে 
থাকে, সে মার কাছ থেকে শুধু খেলনাই পায়। খেলনা কিন্ত 
নানা অনর্থের কুষ্টি করে। কখন হয়ত হাত থেকে পড়ে ভেঙ্গে' 
গেল, কখন বা এঁ নিয়ে খেলুড়ের »ন্গ ঝগড়া হল, সে হয়ত 
ছুটো৷ চড় বসিম্ে দিলে, এই রকমে নানা ছুঃখ কই পেতে হয়। 
যে ছেলেট। মার কোলে থাঁকে তার এ সব ভাবনা থাকে না। 
সে জানে, আমার যখন থা দরকার মাই সব দেবেন । 

ঠাকুরের আম বাগাঁনের মালীর গল্পটি বেশ । “আম খেতে এসেছ 
আম খাও- কত ভাল, কত পাতা সে খোজ খবরে দরকার কি? 
আম খাঁও পেট ভরবে |” জগতে এসেছিস তাঁকে লাভ করতে । 
তাকে আগে লাভ করে ধন্ত হয়েযা। নিজের চিন্তা আগে কর, 
নিজের পথের সম্বল আগে কর, কি জন্য এখানে এসেছিস এ 
প্রশ্নের মীমাংসা আগে করে নে। খাট, খাট, অমৃতকুণ্ডে পড়ে 


৯২ ধন্মপ্রসঙ্গে- স্বামী ব্রহ্মানন্দ 


অমর হয়ে বা, দিন রাত তার কাছে প্রার্থনা কর। ভগবানের 
নাম ও চিন্তা যে ভাবেই করিল না কেন তাতেই কল্যাণ হবে। 
যে নামে ষে ভাবে ডাকতে ভাল লাগে সে নামে সেই ভাবে 
তাঁকে ডাক। ডাকলেই দেখ! পাবে নিশ্চিত । 

পার্বতী মহাদেবকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন -“ঠাঁকুর, সচ্চিদানন্দ 
রূপের খেই কোথায় ?” মহাদেব বললেন-_-বিশ্বাস 1৮ তোদের ত 
রান্ডা ধরিয়ে দেওরা আছে-_বিশ্বাসের সহিত সাধন কর। অমূল্য 
জিনিষ পেয়েছিস-_উঠে পড়ে লাগ, ০1015 (অনুশীলন ) কর । 
এই ভাঁবে সাধন করব কি ও ভাবে সাধন করব ইত্যাদি বিষয় নিয়ে 
মাথাণঘামিয়ে সময় নষ্ট করিস নে। তাঁকে ডাকলে ফল পাওয়া 
যায়, তা যে ভাবেই হউক | ঠাকুর বলতেন, “মিছরির রুটি সিদে 
করেই খাঁও বা আড় করেই খাও, খেলে মিষ্টি লাগবেই লাগবে । 
তোরা ত কল্পতরুমূলে বসে আছিস--বা চাইবি তাই পাৰি। 

নিজেকে বেশী চালাক মনে করিস নি। নিজে 5তুর মনে কর! 
ভাল নম্ব। কাক নিজেকে খুব চালাক মনে করে 1বষ্ঠা খেয়ে মরে । 
এ সংসারে যারা বেণী চালাকি করতে যায়, তারা কেবল ঠকেই মরে। 

রিশ্বাস করে ডুব দে-_অগাধ জলে ডুবে বা, বস্ত পাবিই পাবি। 
একটু সাধন ভজন করে ঈশ্বর দর্শন হল না বলে হতাশ হবি নি। 
রত্বাকরে অনেক রত্ব আছে, এক ডুবে পেলি নে বলে বত্বাকরকে 
বত্বহীন মনে করিস নি। 

ঠাকুর বলতেন, “সমুদ্রে এক রকম ঝিনুক আছে, তারা স্দ৷ 
সর্বদা ই। করে জলের ওপর ভাসে । কিন্তু স্বাতী নক্ষত্রের এক ফোটা 
জল তাদের মুখে পড়লে একেবারে জলের নীচে চলে যায়, আর উপরে 
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আসে না।” তোরাও গুরুকপাঁরূপ একফোট জল যা পেয়েছিস তা 
নিয়ে এখন সাধনার অগাধ জলে ডুবে যা, অন্ত দিকে আব 
তাকাস নি। 

ধৈর্য ধরে সাধন করতে থাক--যথাঁসময়ে তার কৃপা তোর 
ওপর হবেই । কোন ধনী লোকের কাছে বেতে হলে যেমন সিপাই 
শান্ত্রির অনেক খোসামোদ করতে হয়, তেমন ঈশ্বরের কাছে যেতে 
হলে অনেক সাধন ভজন ও সৎসঙ্গ করতে হয়। তাকে আপনার 
হতে আপনার জেনে তার দর্শন পাবার জঙন্ত, তার কপা পাবার জন্য 
সরল শিশুর মত ব্যাকুল হয়ে কাদতে হয়। ছেলের কান্না শুনলে মা 
কি আর থাকতে পারেন ?-_তিনিও সেই রকম দৌড়ে আসেন, দেখ 
না দিয়ে থাকতে পারেন না। 

উঠে পড়ে লেগে বস্তু লাভ কর নে। মনটাকে ঠিক কম্পাসের 
কাটার মত করতে হবে । জাহাজ যে দিকেই থাক না কেন, কম্পাসের 
কাটা উত্তর দিকেই থাকে । তাই জ্*হাজের দিকৃ ভুল হয় না। 
মানুষের মন যদি ঈশ্বরের দিকে থাকে, তাহলে তারও আর কোন 
ভয় থাকে না। হাজার কুলোকের মধ্যে পড়লেও তার বিশ্বাস 
ভক্তি কিছুতেই নষ্ট হয় না । ভগবত কথা হলেই সে ঈশ্বর- 
প্রেমে উন্মত্ত হয়ে ওঠে । কি রকম জানিস? যেমন চকমকি পাথর 
শত বৎসর জলের মধ্যে পড়ে থাকলেও তার আগুন নষ্ট হয় না__ 
তুলে লোহার ঘা মারা মাত্রই আগুন বেরোয়, সেই রকম তীঁকে 
লাভ করে যে ধন্ত হয়েছে সে অন্য কিছুতেই মন দিতে পারে না, 
কেবল তাঁকে নিয়েই থাকে । ভগব্ৎ কথ ও সাধু ভক্ত সঙ্গ 
ছাড়া তার কিছুই আর ভাল লাগে না। ঝড়ের এটে। পাতার 
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মত পড়ে থাকে--নিজের কোন ইচ্ছ। বা অভিমান থাকে না, 
বাতাস তাকে যে দিকে শিয়ে যার সে দিকেই যায়। সে তখন 
সংসারেও থাকতে পারে আবার সচ্চিনানন্দ সাগরেও ডুবে 
যেতে পারে । 

তোদের মন এখনও বাঁসনাহীন, সরল, নির্মল । তোদের এ 
শ্বভাবট].বাঁতে পাকা হরে বার তার চেষ্ট| কর। একবার অন্ত রকম 
হয়ে গেলে আর উপার নেই। বাসনাহীন মন কেমন জানিস? 
যেমন শুকনো দেশলাই-_-একবার ঘসলেই দপ করে জলে ওঠে। 
কিন্ত ভিজে গেলে ঘসতে ঘদতে কাঠি ভেঙ্গে গেলেও জলে না। 
(তেমত্রি মনে একবার অন্য রকম ছাপ পড়লে শত চেষ্টাতেও তা নষ্ট 
করা যায় না। 


স্থাঁন-__অটদ্বতাশ্রম, কান্পীধ'ম 
২৭শে ফেব্রুয়ারী, ১৯১৪ । 


শ্ীশ্রীমহারাজ জনৈক ভক্তকে ভিজ্ঞাসা করলেন, “তুমি কি এখন 
ধ্যান কিংবা 178০: ( প্রার্থনা ) কর ?” 

ভক্ত--ন মহারাজ, কিছুই করি ন|। 

মহারাজ-_একটু একটু করে কর! ভাল । শাস্তি পাবে, মন স্থির 
হবে। তোমাদের কুলগুর ত আছেন? তুমি এখনও মন্ত্র নাও নি? 
মন্ত্র নিলেই ত পার। একটু একটু জপ ধ্যান করবে। একট 
কুদ্রাক্ষের মাল! কিনবে । তাতে ১০৮ বা ১০০* বার জপ করবে। 

ইচ্ছা হলে আরও বেশী করতে পার । 
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ভক্ত--কি জপ করতে হবে? 

মহারাজ--ভগবানের নাম জপ করবে_যে দেবতার উপর 
তোমার বেশী শ্রন্ধা ও ভক্তি হয় । ভগবানকে ধ্যান করবে নিজের 
হৃদয়ে কিংবা বাহিরে । 

ভক্ত--কোনও একটা রূপ না হলে ত ধ্যান হবে না, 
তাহলে কি রূপ নিতে হবে? 

মহারাজ__সত্গুরু ধারা তীরা ধ্যানে শিষোর কার উপর শ্রদ্ধ! 
বেশী তা জানতে পারেন ও তাই বলেন । তারপর মানস পূজা! আছে । 
লোক যেমন বাহিক পুজার ফুল চন্দন দেয়, আরতি ইত্যাদি করে, 
সেইরূপ মানস পুজায় মনে মনে তার রূপ চিন্তা করে এ সব 
করতে হয় । 

আজ থেকেই লেগে যাও । সন্ধ্যাবেল। থেকে আঁরস্ত 
করে দাও । এখন মানস পুজাটা থাক। জপ ও ধ্যান রোজ 
সকাল সন্ধ্যার কর।॥। এইরূপ বছর ছুই কর দেখি । দেখবে কেমন 
আনন্দ পাবে, ভাব 'আসবে, আরও সব দেখতে পাবে । এর পর 
যা যা করতে হবে আমি বলে দেব তখন । 

ভক্ত--তাহলে মানস পূজা এখন আর করব না? 

মহারাজ-__না, মানস পূজা এখন থাক । যখন করতে হবে 
আমি বলে দেব--যখন মন্ত্র তন্ত্র নেবে। এখন আর মন্ত্র নিয়ে কাজ 
নেই। খালি এইটি করে যাও। আর সময় নষ্ট করো না। 
লেগে বাঁও। একটা আসন, কম্বল বা যা হক কিনে নিও । সেটি 
ভাল করে রেখে দেবে । অন্ত কোন কাজে এট! ব্যবহার করবে 
সা। কেবল মাত্র এই সব কাজে ব্যবহার করবে । তোমাদের 
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বাগানে ত বেশ নির্জন স্থান আছে। বাড়ীতে যদি কোনও 
গোলমাল বা অস্থবিধা হয় মাঝে মাঝে সেখানে গিয়ে করতে পার। 
আর এখানে কাশীর মত জায়গায় শীত্ব হয়ে যাবে। বছর দ্বুই 
কর দেখি । কারু কারু শীঘ্র হয়ে যায়ব_এক বছরেও হয়ে যেতে 
পারে । একবার লেগে যাঁও দেখি । কিছুদিন পরে এত আনন্দ 
পাবে যে, আর উঠতে ইচ্ছা করবে না কেবল ধ্যান করতে ইচ্ছা 
হবে। বেশ সোজা হয়ে পা মুড়ে বলবে, ছুটি হাত বুকের কাছে 
কিংবা উপর পেটের উপর রেখে ( নিজে দেখিয়ে দিলেন ) ধ্যান 
করখব। কি করে বসতে হবে আমি আরু একদিন ভাল করে 
দেখিয়ে ও বুঝিয়ে দেব । 

মাঝে মাঝে সাধুপঙ্গ করবে । কখন কখনও সতগরস্থ পড়বে । 
মাঝে মাঝে আমার কাছে আসবে । আসনে বসেই ধ্যান 
করবে না। ছু তিন মিনিট চুপ করে বল থেকে মনকে 
19150] (শূন্য ) করতে চেষ্টা করবে, যেন সস্গ কোন চিন্তা 
মনে উদয় না হয়। তারপর ধ্যান করবে । গ্রথমে বছর দুই খুব 
মনের জোর করে করবে, তার পরে আপনিই হয়ে যাবে। 
: যেদিন বেণী কাজ টাজ থাকবে, সেদিন না হয় একবেলাই করবে 
কিংবা ১০।১৫ মিনিটে সেরে নেবে । বিশেষ অস্গবিধা হলে খালি 
একবার তাকে স্মরণ করে নিষ়ে প্রণাম করবে । সকালে মুখ 
হাত পা ধুয়ে কাপড়খানি ছেড়ে বসে যাবে। একটু গঙ্গাজলও 
না হয় স্পশ করে নিও। সন্ধার সময়ও এরূপ করে1। কদ্রাক্ষের 
মালাটি কিনে গাথিয়ে নিও। তারপর গঙ্গায় ভাল করে নান 
করিয়ে ভক্তিভাবে বিশ্বনাথ স্পর্শ করিয়ে নিও। এই সব করে 
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যাও দেখি, দেখবে মনে শান্তি পাবে আর খুব আনন্দে থাকবে । 
আর 200:51105 (নীতি ) বিষয়ে এই ছুটি পালন করবে--সত্য 
কথা বলবে ও পরস্থীকে মার মত দেখবে । আর কিছু করতে হবে 
না। এই ছুটিতেই আর সব হয়ে যাবে। ঈশ্বরে খুব ভক্তি 
করবে । ঈশ্বর আছেন । ইঈশ্বঃ নেই কখনও মনে করোনা ॥ 
আমি বলছি ঈশ্বর আছেন-_হ্-এ আছেন জেন। আজ থেকে লেগে 
যাও, বুঝলে ? দেরী করে - কাজ নেই। আমিও আছি-_মাঝে 
মাঝে বলে দেব। আজ থেকেই আর্ত করে দাও । 


স্শন-অটদ্বভ্ঞাশ্রম, কালীধাম 
২১শে জানুয়ারী, ১৯২১। 


মহারাজ_মোগলসরাই থেকে মোটরে করে আসতে আসতে 
ছুধারে খোলা মাঠ প্রভৃতি দেখে মনে কোনই আনন্দ হলো না । 
এমনি ক্ষেত্রমাহাক্ম্য যে, বেই 1১:1929 : পুল) পার হয়ে আস! 
অমনি এমন একটা মাধুধ্য অনুভব করলুম-কি আর বলব! 
শিবক্ষেত্র_-শিবই গুরু? একদিকে মা অন্নপূর্ণা অন্ন দিয়ে বাইরের 
অভাব দূর কচ্ছেন, অন্তিকে বাব! বিশ্বনাথ ধর্ত্ম দিচ্ছেন। ঠাকুরের 
নিকট দাঁড়িওয়ালা এক জ্যোতিম্ময় পুরুষ এসেছিলেন । তিনি 
ঠাকুরকে কাশী-মাহাত্ম্য সব দেখিয়ে দিয়েছিলেন । তিনিই মহাকাল- 

উৈরব। ঠাকুরের দেহটা তখন পড়ে ছিল। | 
সন্ধ্যা হয়েছে । মহারাজ ঠাকুর প্রণাম করবেন তাই গঙ্গাজল 
চাইলেন.। গঙ্গাজল আনা হইল। নিজে গ্রহণ করে উপস্থিত 
৭ 
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সকলকে শ্রহণ করতে বল্েন। একে একে সকলে গঙ্গাজল গ্রহণ 
করল । তিনি ঠাকুর প্রণাম শেষ করে বলেন, “গঙ্গাবারি ব্রহ্মবাবি, 
অভীষ্টদায়িনী-ইষ্দর্শনের সহায়ক |” ঠাকুর বলতেন, “গঙ্গাজল, 
মহাপ্রসাদ (শ্রীজগন্নাথদেবের ) আর বুন্দাবনের রজঃ সব 
ব্রহ্মস্বরূপ 1” 

কথা প্রসঙ্গে বল্লেন, কুলকুগুলিনী যখন অধোমুখে থাকেন তখন 
জীবের ধন লিঙ্গ, গুহা ও নাভির বিষয় নিক্ে থাকে, আর যখন 
উদ্ধমুখে থাকেন তখন ভগবত বিধয় নিয়ে থাকে । সত্বগুণ বাড়লে 
ঈশ্বরের ব্ূুপ দেখতে ইচ্ছা হয়। শর নাম করতে, তার ধ্যান 
করতেত ভাল লাগে । 


স্থান_ অটদ্বজ্তাপ্রম, কালীধাম 
২৪শে জানুয়ারী, ১৯২১ । 

পরাতে শ্শ্রীনহারাজ জনৈক সাঁধুকে জিজ্ঞাসা নলেন, “কি কিছু 
কচ্ছিস ? 

উত্তর-_নাঁ, মহাঁরাঁজ ! মনট| বসে না, রস পাই না, ভিতরটা 
ক্রিছুতেই খুলছে না, তাই বড় অশান্ত। আমর! এমন খারাপ 
সংস্কার নিয়ে এসেছি যে, সেগুলি যেন সব সময় পথ 91507906 
(অবরোধ ১ করে রয়েছে । 

মহাঁরাঁজ--ও রকম ভাবতে নেই । মহানিশায় জপ কর দেখি, 
না পারলে ব্রাহ্গমুহর্তে ৷ পুরশ্চরণ কর । সমর আর নষ্ট করিস নে। 
ধ্যান তজনে ডুবে যা । কিছুকর। কিছু করলেনা আর আপনা » 
থেকেই সব খুলে যাবে ! 
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আর একজন সাঁধু প্রশ্ন করলেন-_ মহারাঁজ, বাত্রে খাওয়া 
দাওয়ার জন্য সকাল সকাল উঠতে পারি না। রাত্রে খেতে দেরী 
হয় বলে ভাল হজম হর না। তাই সকাল সকাল উঠলেও শরীর ও 
মনের জড়তা যার না, অথচ না খেলেও দুর্বল বোঁধ করি। এর 
কি করব? , 

মহাঁরাজ- রাত্রে খাওয়া কমিয়ে দাও । প্রথমে বার আন! 
আন্দাজ খাবে, পরে আট আনা হয়ে যাবে। প্রথমটা শরীর একটু 
দুর্বল বোধ হবে, পরে ঠিক হয়ে যাঁবে-__বরং শরীর ঝরঝরে বোধ 
হবে। আমরা তখন ( তপস্তার সময়) একাহারী ছিলুম । তাতে 
শরীর বেশ হালকা থাকত । 

এদিন সন্ধার সময় শীলীমহারাজ ও শীীশরত মহারাজ (স্বামী 
সাররাঁনন্দ ) মহারাজের ঘরে উপবিষ্ট আছেন। সাধুত্রক্চারিগণ 
তাহাদের প্রণাম করে বসবার একটু পরে শ্রীত্রীমহারাজ জনৈক 
সাধুকে লক্ষ্য করে বল্লেন, কোন মহাপুরুপ্ণের কাছ থেকে জেনে নিয়ে 
17669৭15815 (বথাপদ্ধতি ) সাধন করতে হয় জাগা] 
(বিশৃঙ্খল ভাবে ) করলে কি হর? মাঝে ছেড়ে দিলেই আবার 
ছুনে। খাটতে হয় । অবশ্য পূর্বেবেরটা একেবারে নষ্ট হয় না। সাধন 
ভজন করলেই কাম ক্রোধাদি সব চগ্জে যাবে । এখন মন রজ ও 
তমতে আচ্ছন্ন ররেছে । সেটাকে শুদ্ধ করতে হবে, সক্ষম করতে হবে, 
সত্তগুণে নিয়ে যেতে হবে । তখন ধ্যান জপ ভাল লাগবে, বেশী বেশী 
করতে ইচ্ছা! হবে। তারপর মন যখন শুদ্ধসত্্ব হবে, তখন এ 
নিয়েই থাকবে । মন এখন জড় ( তমতে আচ্ছন্ন); কাঁজেই তাঁর 
জড়ের ( বহিবিষয়ের ) প্রতি আকর্ষণ । এই মন আবার যখন চেতন 
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হবে তখন চেতনকে টানবে । মন স্ত্্ হলে মনের ০৪7৪০10 
( ধারণাশক্তি ) বেড়ে বাবে, তখন সুঙ্ক্ম ঈশ্বরীয় তত্ব শীঘ্র শীস্র বুঝতে 
পারবে । 

ধ্যান করবার সমস্ব একটা আনন্দময় স্বরূপ চিস্তা করে নিতে 
হবে তাতে 159:৮95 ( ন্নাযুগুলো ) 5০০১০ ( শাস্ত ) হয়ে যাবে। 
ইষ্টমুন্তিকে সহাস্ত আনন্দমমর ভেবে চিন্ত' করতে হর, নইলে শুণ্টকো 
ধ্যান হয়ে যাবে । আর সমর নইঈ করিস -ন। রিপু সব প্রবল হয়ে 
রয়েছে । এখন তাদের বেগ সহা করত হবে, তাতে কষ্টও হবে । 
সাত আট বৎসর খাট । পরে সমস্ত জীন: টা স্তখে কাটাবি। এক 
বখসরেই ফল বুঝতে পাঁরবি। মেনন পারছে আর তোর। 
পারবি নে? এই ত কাশীতে একটি মেয়ে এক বৎসরে বেশ উন্নতি 
করেছে, বেশ "আনন্দ পাচ্ছে । মেয়েদের বিশ্বাস বেশী, তাই চট 
করে কাজ হর। ঠাকুর তোদের সঙ্গে সঙ্গে রষেছেন। একটু 
কর না, দেখবি তিনি হাত বাঁড়িন্নে রয়েছেন; তিনি সব বিপদ্‌ 
আঁপদ্‌ থেকে সর্ধবদ! রক্ষা করবেন । তাঁর -৩ রুপা, এসব কি 
বোঝান যায়ি। 
* এ সবযা শুনছিস, এগুলো £591155 (উপলব্ধি) কর। যার যেটা 
নিজের ভাব তাই নিয়ে প্রথমে আরম্ভ করতে হয়, পরে ভাব পাক। 
হয়ে গেলে সব ভাবে তাঁকে নিয়ে আনন্দ করা চলে । 10000- 
(19221 ( ভাবপ্রবণ ) হতে নেই, 91105 (ভাব). চেপে বাথতে 
হয়। জপের সঙ্গে সঙ্গে মুস্তি চিন্তা করতে হর, নইলে জপ ভাল 
হয় না । পূর্ণ মুষ্তির ধ্যান না হলেও যেটুকু সামনে আসে তাই 
নিয়েই ধ্যান আরম্ভ করবি । প্রথমে পাঁদপদ্ম থেকে আরম্ভ করবি । 


কথোপকথন ১৬৩৯ 
না পারলেও 50:85515 (বারবার চেষ্টা ) করবি । না এলে ছাড়বি 
কেন? করতেই হবে। ধ্যান কি সহজে হয়? করতে করতেই 
হবে। ধ্যানের 19য:65650ই (পরের অবস্থা ) সমাধি । নির্ভরতা 
প্রভৃতি যা কিছু সবই সাধনের দ্বারা ভিতর থেকে বেক্ষবে। 
তাঁকে সব ছেড়ে দে, সম্পূর্ণ শরণাগত হ। 


স্ঞান-_অটভ্বতভাশ্রম, কাশীথধাম 
জানুয়ারী, ১৯২১। 


প্রশ্ন মহারাজ, কেউ হদঘ্ে, কেউ মস্তকে ধ্যান করবার চেষ্ট। 
করে। আমি কিন্ত বাইরে যেরূপ দেখি, এই যেমন আপনাকে 
দেখছি, সেই ভাবে ধ্যান করবার চেষ্টা করি। কোন ভাবে 
ধ্যান করা উচিত ? 

মহারাজ-__দেখ, ও সব উপাসক ভে. ভিন্ন ভিন্ন রকমের আছে । 
সাধারণতঃ হৃদরে ধান করাই ভাল । দেহটা যেন মন্দির, ঠাকুর 
তাতে প্রতিষ্ঠিত ররেছেন। ধান করতে করতে মন বখন স্থির 
হবে তথন যেখানে ইচ্ছা ইষ্ট দর্শন হবে । পার্খে, হৃদয়ে, পশ্চাতে, 
বাহিরে সবখানেই ধ্যান করা বায়। ধ্যান করতে করতে প্রথমে 
জ্যোতি? দরশশন হয়, কিন্ত এঁবূপ জ্যোতিঃ দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে বা! 
একটু পরে একটা আনন্দ আসে, তা ছেড়ে মন এগুতে চায় না। 
তারপর জ্যোতিঃঘন দর্শন, তখন মন তাতে তন্ময় হয়ে যাক্স। 
কখন কথনও বা দীর্ঘ প্রণবধ্বশি শুনতে শুনতেও মন তন্ময় হয়। 
দর্শন, অনুভূতির রাজ্যে কি ইতি আছে? যত এগোও অনন্ত ! 
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অনন্ত! অনেকে একটু জ্যোঁতিঃ টোতি দেখে মনে ভাবে এই 
শেষ__তা নয় । যেখানে গিয়ে মনের বিকল শেষ হয়, কেউ কেউ 
বলেন এখানেই শেষ, আবার কেউ কেউ বলেন এঁথানেই আরম্ত। 

মহারাজ, সাধারণতঃ দেখা! যায় মন খানিকটা এগিয়ে আর এগুতে 
পারে না। এর কারণ কি? 

মহারাঁজ--ওটা মনেরই ছুর্বলতা । মনের যতটা ০809.০10 
( শক্তি ) ততট! নিয়ে আর বেন নিতে পারছে না । সকলের মনের 
ত আর এক বরকম 5505.015 নযর়। মনের 520290165 
বাড়াতে হবে। ঠাকুর বলতেন, পব্রহ্মচধ্য থাকলে মনের শক্তি 
খুব বেড়ে যার ।” সেমন তখন সামান্ত কাম ক্রোধে চঞ্চল হয় 
না-ও সব অতি তুচ্ছ বোধ হয়। ঠিক ঠিক আত্মবিশ্বাস 
আসে যে, ও সব আমাকে কিছু করতে পারবে না । সাধন পথে 
অনেক বিদ্ধ আছে। তাই পুজাদিতে আসন, যুদ্রা ইত্যাদির 
ব্যবস্থা । 

প্রশ্ন মহারাজ, আপনি আমাদের জনে জনে ডেকে জিজ্ঞাসা 
কৃরুন, তুই কি করিস, তোর কি 4168091 ( প্রতিবন্ধক ), 
ইত্যাদি । ইহাতে আমাদের খুব উৎসাহ হবে। আপনারা! 
যদি উৎসাহ দেন তবে আমাদের খুব সাহস হয়| 

মহারাঁজ--ও কি জান, ওটা সব সময় হয় না। কথন কখন 
মনের এমন অবস্থা থাকে । মনে হর যে, পায়ে ধরে বলি, বাব।, 
এই কর, এই কর। আবার কখন কখন মনে হয়, আমি কি 
করব? ঠাকুর আছেন_তিনি যেমন করাচ্ছেন তেমনি হচ্ছে । 
_স্মার কাকেই বা বলি। তিনিই করণ, কারণ, তিনিই সব। 
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আর বল্পেই বা লোকে নেবে কেন? তবে কি জান, সে দিক্‌ থেকে 
যদি প্রেরণা আসে তবে বলে লোকে নের। খুব কর, বুঝলে, 
খুব কর। একটু সময় যেন নষ্ট না হয়। ঠাকুর একটা দিন 
গেলে মার কাছে কেঁদে কেদে বলতেন-__“মা, আর একটা দিন চলে 
গেল, এখনও দেখা দিলি নি!” তোমর! খুব ব্যাকুল হও, ' খুব 
তন্ময় হয়ে যাও । 

প্রশ্ন- মহারাজ, কৃপা কি ০0101600591 (কারণ সাপেক্ষ ১? 

শরৎ মহারাজ-__হাওয়া ত বইছেই । যে পাল তুলবে সে পাবে। 

মহাবাঁজ_ ঠাকুর বলতেন, “গরম থামাবার জন্য পাথ। করে কিন 
যেই হাওয়া আপনি বইতে থাকে তথন পাখ। বন্ধ করে দেয় ।” 

প্রশ্ন ঠিক ঠিক ঈশ্বরীয় রূপ দর্শন হচ্ছে, না 1791100107200 
( মনের ভুল ), কি করে বোঝা যায়? 

মহারাজ ঠিক ঠিক দর্শনে খুব স্থারী আনন্দ হয়। নিজের 
মনই বুঝিয়ে দেয়। 

প্রশ্ন-_ মহারাজ, মুদ্রা ইত্যাদি এ সবের কি দরকার ? 

মহারাজ-_নানারকমের 10918910০8 (প্রভাব) আছে । কখন 
কথন দেখবে এই বেশ মন আছে, মনে হয এখন ধ্যান করলে 
বেশ ধ্যান হবে কিন্তু বসতেই হয়ত পাঁচ মিনিটের মধ্যে মনে নান৷ 
স্রশ্চিন্তা এসে মন খারাপ করে দিলে । এই আমারই এক সময়ে 
একটা মলিন ভাব এসেছিল । ঠাকুর আমাকে দূর থেকে দেখেই 
বুঝতে পেরেছিলেন । বল্লেন, “তোর ভিতর একটা মলিনতা 
এসেছে দেখছি” এই বলে মাথায় হাত দিয়ে কি বিড়বিড় 
করে বল্লেন, অমনি পাচ মিনিটের মধ্যেই সব কুভাব কেটে গেল। 


১০৪ ধশ্মপ্রসঙ্গে ন্যামী ব্রচ্মানন্দ 


ষন উচুতে উঠলে, এ সব 7:7806709 আর সেখানে বেতে 
পারে না। 
প্রশ্ন-_ শুধু ধ্যান জপ নিয়ে থাকা বড় কঠিন নয় কি? 
মহারাজ__ছু একবার পারলে না বলেই ছেড়ে দিবে কেন? 
বারবার চেষ্টা করতে হয় । অভ্যাস করতে করতে সহজ হয়ে যায় । 


স্থান--অট্টদ্বভাশ্রম, কাঁশীধাম 
৩রা ফেব্রুয়ারী, ১৯২১ । 


প্রশ্থ-__ মহারাজ পুজা পাঠ ভজনাদির কথা য| বলেছিলেন সেই 
পূজা মানে কি বাহা পুজা ? 

মহারাজ-__পৃজ। বলতে বাহা ও মানস দুইই 7:'1575 (অন্তভূক্তি) 
করে। বাহা পুজার উপকরণ দরকার তোমাদের পক্ষে 
গ্রহ কর! কঠিন। মানস পুজাই সুবিধে । মনে মনে পানি, 
অধ্য ইত্যাদি দিয়ে পূজা করে মানস জপ, ধ্যান করবে। মানস 
জপে জিহবা পধাস্ত নড়বে না । সাধারণ জপে মন্ত্র উচ্চারণ করে 
করতে হয়। 

ধ্যানকালে ইষ্টমুভডিকে জ্যোতিম্ময় ভাবতে হয়-যেন তার 
জ্যোতিঃতে সব আলোকিত. চেতন্যম্বরূপ (1501258151121) ভাববে । 
এইরূপ ধ্যান পরে সহজেই নিরাকার ধ্যানে পরিণত হয়। তাতে 
বোধে বোধ হয়। তারপর জ্ঞানচক্ষু খুললে তখন প্রত্যক্ষ দেখা 
যার। সে আর এক জগৎ। এ জগৎট। যেন তা ছাড়া, এটা 


কথোপকথন ১০৫ 


তখন তুচ্ছ হয়ে যাঁয়-যেমন উদিক্ষ যখন কলকাতায় এসে 
সহরের এ্রশ্বধ্য ও সৌনাধ্য দেখে বল্লে, “ভুবনেশ্বরটা! কিছুই না।”, 
তারপর মন লক হয়ে যায়-তখন সমাধি । তারপর নির্বিকল্প । 
তারপর আরও এগিয়ে কি যে তা মুখে বলা বার না। সেখানে 
দেখা নাই, শোনা নাই-_অনন্ত! অনন্ত! এ সবই অবস্থার 
কথা। তখন মনকে জোর করে এ জগতে আনতে হয়--এটা 
কিছু নম্ব মনে হর । “৫দ্বতাদৈতবিবজ্জিতং” । সে অবস্থায় গিকে 
কেউ শরীরটাকে মস্ত জাপা মনে করে সমাধিতে শরীরটা! ছেড়ে দেন। 
যেন ঘটটা ভেঙ্গে দেওয়া । ঠাকুর বেশ একটি দৃষ্টান্ত দিতেন__ 
প্দশটা 'সরায় জল আছে, তাতে হুষ্যের প্রতিবিম্ব পড়েছে । এক 
একটা করে সরা ভাঙ্গতৈ ভাঙ্গতৈ শেষে একটি জরা ও একটি 
সূর্য্য রইল । সেটাও ভেঙ্গে দিতে যা রইল তাই রইল-_ সত্যন্থ্ধ্য 
রইল এ কথাও বলা চলে না” কে বলবে? 

প্রশ্ন _ মহারাজ, ধ্যানের সময় "দি তীঁকে সর্বব্যাপী ভাবা 
যায়, সেটাঁও ত ধ্যান? 

মহারাজ এটা ত করতেই হন, তবে একটু পরে । তখন সেই 
ইঞ্টকে সকলের মধ্যে-_-জলে স্থলে, পাতায় পাতার, আকাশে নক্ষত্রে, 
পাহাড়ে পর্বতে-_ সর্বত্র অনুভব হয়। 

প্রশ্ন_ আচ্ছা, মহারাজ, শান্সে বলে, এসব তত্ব জানতে হলে 
গুরুসেবার দরকার । 

মহাারাঁজ_ হা, এটা প্রথম অবস্থায় বটে, তারপর মনই গুরু 
হয়। গুরুতে মানুষবুদ্ধি করতে নেই । ভাবতে হয় তাঁর দেহটা 








৮. জীপ্রীমহারাজের প্রিয় বালক-পাচকের নাম । 


১০৬ ধশ্মপ্রসঙ্গে-_স্বামী ব্রহ্মানন্দ 


যেন মন্দির তার ভিতরে ভগবান্ই রয়েছেন । এই ভাবে গুরুসেব। 
করতে করতে গুরুতে প্রেমাভক্তি হয়। গুরুর প্রতি এই 
প্রেমাভক্তিই পরে আবার ভগবানের দ্রিকে দেওয়া যায় । গুরুমৃতি 
সহস্রারে (মস্তরকে )ধ্যান করে তারপর সেখানে গুরুকে ইষ্টেতে লয় 
করতে হয় । ঠাকুর বেশ বলতেন, “গুরু এসে ইষ্ট দেখিয়ে বলেন, এ 
তোমার.ইষ্ট । তারপর গুরু ইষ্টে লয় হয়ে বান।” গুরু ত ইষ্ট 
ছাড়া নন। কত তত্র আছে, মুখে ভোমায় কি বলব? লেগে 
পড়। ভজন করতে করতে চিত্ত শুদ্ধ হয়। তখন কত কি 
বুঝা যায় তার কি অন্ত আছে । তাই নিয়ে তখন বিভোর হয়ে থাকে । 
ভজন করলেই হদয়াদিতে ধ্যানের স্থানও বুঝা বায় । 
প্রশ্ন__ আচ্ছা, মহারজি, আমার মনে হয় সেই আনন্দের একটু 
আভাস পেলে লোক এগিয়ে যেতে পারে । 
মহারাজ-আনন কি বলছ ? সেখানে আনন্দ নিরানন্দ কিছুই 
নেই, স্থুথ দুঃখ কিছুই নেই, ভাব অভাব কিছুষ্ট নেই। আনন্দ ত 
সাধন অবস্থার কথা । নৌকাখানি যতক্ষণ 9696102002এ 
( লক্ষ্যস্থানে ) না পৌছায় ততক্ষণ অনুকুল বাতাস দরকার- পৌছে 
গেলে আর বাতাস টাতাস দরকার নেই। আনন্দ এ অনুকুল 
বাতাসের মত 1210 ( সাহায্য ) করে । জ্ঞান, জ্ঞেয়, জ্ঞাতা সব লয় 
হয়ে যায়। শাস্ত্রে শুধু এ পধ্যস্ত বলেছে । কিন্ত কি জান? 
তারপর ঘা আছে তা আর বলতে পারে না । সাধন করলে সে সব 
নিজের অনুভব হয় । স্বযংবেদ্ধ সেই ভূমা বস্ত। সেখানে কোন 
অভাব নেই, কোন ভয় নেই-_শুধু ভাবলেই মনটা! উচু হয়ে যায়। 
কি মজার জিনিষ । কেউ কেউ নিত্য আর লীলা এই দুটোই দেখেন ॥ 


কথোপকথন ১০৭ 


প্রশ্ন_ মহানাজ, নিত্যে পৌছে তার পরে ত লীল!? 

মহারাঁজ__-তার কিছু মানে নেই, ছুইই বটে। রাসলীল! খন, 
হচ্ছিল, তখন এক সখী আর এক সঘীকে বলেছিল, “সখি, বেদাস্ত- 
সিদ্ধান্ত নৃত্যতি ।” বেদান্তসিদ্ধান্ত কি না সেই পরব্রহ্ম অর্থাৎ 
শ্রীকৃষ্ণ । এখানে নিত্য আর লীলা এক। আর একটা আছে 
নিত্যলীল! ছুইয়েরই পার। 


স্থান- অটদ্বতাশ্রস, কাশীধাম 


৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯২১। 


প্রশ্ন মহারাঁজ, কুগডলিনী শক্তি কি করে জাগে? 

মহারাজ-_ধ্যাঁন জপ ইত্যাদির দ্বারাই জাগে । আর কেউ কেউ, 
বলেন ওর বিশেষ সাধনা আছে তন্দ্রা জাগে । আমার বিশ্বাস জপ 
ধ্যানের দ্বারাই জাগে । কলিতে জপ ধ্যানই প্রশস্ত । জপের মত 
সহজ সাধন আর নেই। জপের সঙ্গে ধ্যান করতে হয়। 

প্রশ্ন ধ্যান কি, মহারাজ, মুর্িচিন্তা ত? 

মহারাজ-_মুণ্ভিচিস্তা আবার নিগুণ চিন্তা ছুইই | 

প্রশ্ন আচ্ছা, মহারাজ, কে মুগ্তিচিন্তার কে নিগুণ চিন্তার 
অধিকারী গুরুই ত সে সব ঠিক করে দেন? 

মহারাজ _ ই, তবে মনই গুরু । মনে কখনও মুত্তিচিন্তা করতে 
ভাল লাগে, কখনও বা নিশুণ চিন্তা ভাল লাগে । বাইরের গুরু ত. 
সব সময়ে মিলে না। সাধন ভজনে লেগে থাকলে মনই সব বুঝতে 
পারে। মনই সব দেখিয়ে দেবে । যোগবাশিষ্টে আছে, মনের নান। 


১৮৮ ধর্া” “ক্গে__স্যামী ত্রহ্মানন্দ 


দিকে আোতি, নান! দিক দিকে সব শক্ত বেরিকে বাচ্ছে। কতক 
দেহে, কতক ইন্ট্রিয়ে, কতক বিষয়ে মনটা বাধা আছে । .মনের সব 
বন্ধন কেটে ফেল, সমস্ত ওষ্টরে সেই দিকে লাগিয়ে দাও । এই ত 
সাধন । সমস্ত মনটাকে ০০209170775 € একাগ্র ) করে সেই দিকে 
লাগিয়ে দিতে হবে যতদিন না অভিলধিত বস্তু লাভ হচ্ছে। খুব 
থাট, লেগে পড়, এই ত বয়স । বুড়ো মেরে গেলে আর হবে না। 
লাগ দেখি একবার জোর করে । দেখবে, মনের সব শক্তি এক 
করতে পারলে আশুন ছুটে যাবে । লাগ, লাগ । জপ করে হষ, 
ধ্যান করে হয়, বিচার করে হয়_-সব্ই সমান । একটা ধরে ডুবে 
বাও। আর প্রশ্ন নয়। কিছু করে এসে বলো। 

জনৈক সাধুকে লক্ষ্য করে বল্লেন, “্পঞ্চদেবতার পাঁচটি স্তোত্র 
রোজ পাঠ করবে । ওই সাধনের মত হবে । 

প্রশ্ন-_মহারাজ, গুরুক্রপা হাল এ কুগুলিনী জাগেন ? 

মহারাঁজ-_কুগুলিনী জাগা কি বাছ? সব হয়ে বায়- ব্রহ্গজ্ঞান 
পধ্যন্ত। তবে গুরুকপা কি অনি হয়? অনেক খাটতে 
হয়। মনকে নিজ্জনে জিজ্ঞাসা কর, “কি করলে ?” মন জবাব 
দেবে, “কিছুই করি নি।” কিছু কর, কিছু কর। লেগে পড়। 
আর কোন দিকে দৃষ্টি ন়। কেবল সেই জিনিষ নিক্ে পড়ে থাক; 
ডুবে বাও। প্রথম একটা £০56109 ( নিয়মিত কাধ্যপদ্ধতি ) কর! 
দরকার । পরে সেই 1011011)5টা ০110৬ ( পালন ) কর দেখি । 
মন বস্থক আর নাই বস্থক, জপ ধ্যানটা £936175 ৮৮০] এর 
মত নিত্য করা উচিত। 


স্গান- অটভ্বভাশ্রম, কাশ্শীধাস 
ফেব্রুয়ারী,১৯২১। 


প্রশ্ন-ধ্যান ভজন করছি কিন্তু ওদিকে একটা 0556 (রস ) 
পাচ্ছি না, যেন জোর করে করছি । এর উপায় কি? 

মহারাজ-সে কি প্রথমেই হয়? প্রথমে হয় না-- তার জন্ 
খুব 50785916 (চেষ্টা) করতে হয়। তোমার যা 51217 
( কাধ্যশক্তি ) আছে সবটা ও দিকে দাও । আর কোন দিকে 
দেখবে না, আর কোন দিকে 21791591150 (শক্তি নিয়োজিত ) 
করবে না। এগিয়ে যাও, এগিয়ে যাও । কখনও 52159560 ( সন্তুষ্ট ) 
হয়ো না । একটা অশান্তি ০:52:5 (স্থষ্টি) করতে চেষ্টা কর-_ 
আমার কি হচ্ছে, কিছুই হচ্ছে না, এই ভাবে। ঠাকুর বলতেন, 
“মা, আর একট! দিন কেটে গেল এখনও দেখা দিলি নি!” রোজ 
রাত্রে শোবার আগে একবার চিন্তা করবে কতটুকু ভাল কাজে গেল, 
কতটুকু মন্দ কাজে গেল। কতটা তাঁর চিন্তা ও ধ্যান ভজনে গেল 
আর কতটা তমোগুণের কাজে কেটে গেল। তপস্তা ও ব্রহ্মচধ্য 
দ্বারা মনটা 900105 ( শক্তিসম্পন্ন ) করে ফেল। বড়লোকের 
বাড়ীতে দারোয়ান থাকে, তার কাজ চোর, গরু ইত্যাদি 
তাড়ান। সেই রঞ্ম মন হচ্ছে দারোয়ান । মন বত 56:95 
হবে ততই ভাল । মনকে ছুষ্ট অশ্বের সঙ্গে তুলনা করেছে । ছুষ্ট 
অশ্ব বিপথে নিয়ে বায়। যে রাশ টেনে রাখতে পারে সেই ঠিক 
চলে । খুব 5082819 কর। কি কচ্ছ তোমরা? গেরুয়া নিলে 
আর সংসার তাগ করলেই কি সব হয়ে গেল? কি হয়েছে 
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তোমাঁদের ? সমর শুধু চলে যাচ্ছে। আর এক মুহূর্তও ৮/2909 
€নষ্ট) কোরো না। খুব জোর আর তিন চার বৎসর করতে 
পারবে, তারপর শরীর মন দুর্বল হয়ে পড়বে । তখন আর কিছুই 
করতে পারবে না। না খাটলে কি কিছু হয়? তোমরা বুঝি 
ভেবেছ বে আগে অনুরাগ ও ভক্তি বিশ্বাস হক তারপর ডাকব । 
তা কি'কখনও হয়? অরুণোদর না হলে কি আলো আসে? তিনি 
এলেই তবে প্রেম, ভক্তি ও বিশ্বাস সঙ্গে সঙ্গে আসবে । তাকে 
জানবার জন্যই তপশ্! । তপস্তা ছাড়া কি কিছু হম? ব্রঙ্গা 
প্রথমে শুনেছিলেন, “তপঃ, তিপহ় তপঃ 1৮ দেখছ না অবতার 
পুরুষদের পধান্ত কত খাটতে হয়েছে ? কেউ কি না খেটে কিছু 
পেয়েছে ? বুদ্ধ, শঙ্কর, চতন্ট এদেরও কত তপস্তা করতে হয়েছে । 
আহা ! কি ত্যাগ, কি তপস্| । 

বিশ্বাস কি প্রথমে হনব? 1২০21586901) € অনুভূতি ) হলে 
তবে বিশ্বাস হয়। কিন্ত তার আগে শুধু %%, মহাপুরুষদের 
বাক্যে বিশ্বাস করে, 10110 07 (অন্ধ 'বশ্বাস ) নিয়ে এগুতে 
হয়। ঠাকুরের সেই ঝিনুকের কথা ভান ত? স্বাতী নক্ষত্রের 
এক ফোটা জলের জন্ত ইহ! করে থাকে । ফৌটাট। পেলেই অতল 
জলে ড্‌বে যার, গিয়ে মুক্তী তৈরী করে। তোমরাও তেমনি 
গুরুকৃপারূপ এক ফোটা জল পেয়েছ । বাঁও, ড,বে যাও । 

তোমাদের একটা 9916 751127705 ( আত্মবিশ্বাস) নেই । সাধন 
পথে পুরুষকার দরকার । কিছু কর__চাঁর বৎসর অন্ততঃ করে 
দেখ দেখি । যদি কিছুনা হয় তবে আমার গালে একটা চড় 
মের। তম, রজ ছাড়িয়ে সত্বে যেতে না পারলে ধ্যান জপ 
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কিছু হয় না। তারপর সত্বকেও ছাড়িয়ে যেতে হবে । এমন 
জায়গায় যেতে হবে যে আর আসতে না হর। মানুষ জন্ম কত 
ছুলভ। অপর প্রাণীদের জ্ঞান হয় না। একমাত্র মানুষ জন্মেই 
 ভগবান্‌ লাঁভ হত্ব এবং করতে হবে। এই জন্মে খেটে খুটে 
মনটাকে এমন জান্নগান নিরে যেতে হবে যেন আর জন্মাতে 
না হয়। প্রথমে মনকে স্থল থেকে সক্ষম, পরে হল থেকে কার্ণঃ. 
কারণ থেকে মহাঁকারণ, মহাকারণ থেকে মহাসমাধিতে নিয়ে 
যেতে হবে । 

আপনাকে সম্পূনক্ূপে তার পাদপস্মে ছেড়ে দাঁও। তিনি 
ছাড়া বে আর কিছু নেই । “পর্ববং খন্িদং ব্রহ্ম ৮ তিনিই সব, 
সবই তীার। কিছু ০21001216 (হিসাব ) করো নাঁ। 591 
9151161481 (আত্মসমর্পণ ) কি এক দিনে হয়? সেটা হলে ত 
সব হয়ে গেল। সেটার জন্য খুব 5055512 (চেষ্টা) করতে 
হয়। অনন্ত জীবন ররেছে। মানুষের আনু বড় জোর এক শ 
বছর, ঘি 9£917179] 139111178৭5 €( অনন্ত শ্ুথ ) চাও ত এই এক শ 
বছরের সখ ছেড়ে দিতে হবে । 


তুশন--অট্দ্বত্ডাশ্রাস, ক্কাস্পীধাম 
১২ই ফেব্রুয়ারী, ১৯২১ । 
মহারাজ-_সাঁধন ভজন কেমন হচ্ছে ? 
উত্তর-_ কাজের জন্য ধ্যান জপ করবার সময় পাই না । 
মহারাজ-_মনের গোলমালের জন্য ধ্যান জপ হয়না । কাজের 
জন্য ধ্যান জপের সময় না পাওয়া মনে করা ভুল । ৬৬০. 220 
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৮/০15171 (কনম্ম এবং উপাসন। ) এক সঙ্গে করবান্ন অভ্যাস 
করতে হবে। কেবল সাধন ভজন নিয়ে থাকতে পারলে ভাল, 
কিন্তু কয় জনে তা পারে? কিছু না করে অজগর বৃত্তি অবলম্বন 
" করে থাকা এক 1919 € জড়বুদ্ধিসম্পন্ন লোকেরা )- যাদের 
01210 ( মস্তি ) খাটাবার শক্তি নেই, কোন রকমে বেঁচে থাঁকে 
তারাই পারে-আর এক মহাপুরুষরা পারেন, যারা কন্মের পার । 
গীতায় আছে, কম্ম না করে জ্ঞান লাভ হয়না । কম্মের মধ্য 
দিয়ে বেতেই হয়। বারা কল্ম ছেড়ে দিরে সাধন ভজন করে, 
তাদেরও ঝুবড়ি বাধতে আর রান্না করতে সময় কেটে যায়। 
কণ্প ঠাকুর-স্বামিজীর--এই ভাব নিয়ে করলে কোনও বন্ধন ত 
হবেই না অধিকস্তক তার 1519001 ( মধ্য) দিয়ে হিল 
77015], 10091160602] 270: 1015551521 ৫ আধাত্মিক, নেতিক, 
মানসিক এবং শারীরিক ) সৰ রকম উন্নতি হবে। তাঁদের পায়ে 
আত্মসমর্পণ কর । শরীর মন সব তাদের পায়ে “য়ে দাও। তীদের 
গোলাম হয়ে বাও। বল-_-এই শরীর মন সব তোমাদের দিয়ে দিলুম, 
এর দ্বারা যা দরকার কর। আমার ক্ষুদ্র শক্তিতে যতটুকু হয়, 
করবার জন্য সর্বদা প্রস্তুত । তখন তোমার ভার তাদের উপর । 
তোমাকে নিজে আর কিছু করতে হবে না। ঠিক ঠিক এইটি কর! 
চাই । নইলে “রামও বলবে আবার কাপড়ও তুলবে” এ চলবে না । 
আমরাও ত পাচ ছ বছর ঘুরে ঘুরে তারপর কাজে লাগি। 
স্বামিগী আমাকে ডেকে বল্লেন, “ওরে, ওতে কিছু নেই-__কাজ 
কর।” আমরাও তখন সব রকম কাজ করেছি । কই তাতে 
ত কিছু খারাপ হয়েছে বলে বুঝতে পারি নি। তবে আমাদের 
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স্বামিজীর কথান্র একট! শ্রদ্ধা ছিল। তোমরাও এদের কথাস্ব 
বিশ্বাস রেখে চলে বাও। কিছুই ভর নেই। একট! দৃঢ় বিশ্বাস 
রাখ। কত লোকে এ কথায় ভাঙজচি দেবে--ও আবার ঠাকুর 
স্বামিজীর কাজ কি? কারু কথা শুনবে না। জগৎ যদি বিরুদ্ধে 
দাড়ায় তবু ছাড়বে না-যেটা পাকা করে ধরেছ। 
প্রশ্ন_ শুধু ধ্যান জপ নিষে থাকা বড়ই কঠিন। আমি ত 
বেশী দিন পারলুম না । 
মহারাজ--কনম্ম ও উপাসনা এক সঙ্গেই করতে হয়। 
ছু চারবার পারিস নি বলেই, পারবি নি কেন? বারবার চেষ্টা 
করতে হন । ঠাকুর বলতেন, “বাছুরট। দাড়াতে গিয়ে শতবার 
পড়ে যায়, তবুও ছাড়ে না, শেষে দৌড়তে শেখে |” 
প্রথমতঃ কন্মের মধ্যে থাকলে একটা 0210105 ( গড়ন) 
হয়। তখন সেই মনকে সাধন ভজনে লাগাতে পারা যাঁয়। নইলে 
ভাসা ভাস রাখলে সাধন ভজনের সময়ও সেইমত হয় । একটা 
সময় 'আসে খন সব ছেড়ে শুধু জপধ্যান নিরে থাকতে ইচ্ছা হয়» 
তখন কাজ অমনি ছুটে বার। মন বথন জাগ্রত হর, তখনই 
এটা হয়। নতুবা জোর করে করতে গেলে ছু চার দিন ভাল 
লাগে, তারপরেই আবার 10091960105 €( একঘেয়ে ভাব ) 
আসে । কেউ কেউ হযত পাগল হয়ে বার । কেউ কেউ ভাস! 
ভাসা রকমে করে_আর দশটা জিনিষে মন থাকে । 
ব্রহ্মচয্যের দ্বারা খুব শক্তি হয়। একটা লোক পঁচিশটা 
লোকের কাজ করতে পারে । আগেকার ত্রন্গধ্যের নিরমের 
মধ্যে কতকগুলি নিয়ম ছিল, জপ, ধ্যান স্বাধ্যায়, তীর্থভ্রমণ, 
৮ 
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সৎসঙ্গ এই সব। নিজের কিসে ভাল হবে সবাই কি তা 
জানতে পারে? সেইজন্ত গুরু ও মহাত্মাদের সঙ্গ করতে হম্ন। 
তোকে পুরো! £559০97% (স্বাধীনতা ) দিচ্ছি। কর দেখি, কম- 
দিন করতে পারিস? ছু চার দিন। মন এখন কাচা বলে, 


 051060. (নিয়ন্ত্রিত ) নয় বলে, যত গোল হচ্ছে । আড্ডার 


মত শত্রু নেই । ওতে একেবারে [10 ( অধঃগতন ) এনে দেয় ; 
নির্জনবাস না করলে মনের ৮৮০11310255 (ক্রিয়া ১ বুঝতে 
পারা যায় না আর সত্য সব ধরতে পারা ঘার না। নানা 
রকম হট্টগোলের মধ্যে থাকলে ভাবের 09৮91910109171 ( বিকাশ ) 
হওয়? ভারী শক্ত । 

হিমালরের মত জায়গা আছে? কি নিজ্জন, কেমন পবিত্র 
শিবের স্থনি__মাথা ঠাণ্ডা থাকে । চার ঘণ্টার কাঁজ এক ঘণ্টায় 
হয়ে যায়। আমি সকলকে স্বাধীনতা দিই, নিজের নিজের 
ভাবে সকলে এগিয়ে যাক । বখন দেখি পারছে শা, তথন 1:51) 
( সাহাধ্য ) করি । 

একটা জায়গার ঠাকুর স্বামিজীর কাজ নিয়ে পড়ে থাকা সব 
রকমে ভাল । এমনি বেশী দিন থাকলে হয়ত তোরও মনে 
হতে পারে, কিছু করি না, বসে বসে খাই--আর অন্য লোকও 
সে কথা বলতে পারে । একট! কাজ নিয়ে থাকলে মনও থাকে ভাল, 
শরীরও থাকে ভাল। আমরা বথন কাজ করতুম, তখন শরীর 
মন কেমন থাকত ' লোকে মনে করে, এরা কিছুই কাজ করেন 
না যেমন আমি ; একটা! স্থল উদাহরণ হিসাবে বলছি_- তেমনি 
আমরাও কাক্ত না করে থাঁকব না কেন? ও রকম বুদ্ধি কখনও 


কথোপকথন ১৬১৫ 


করিসনি। অনস্ত জীবন পড়ে রক্েছে। দু চাঁরট! জন্ম 
না হয় তাদের কাজে দিয়ে দিলি। ভূলও যদি হয়, না হয় 
দু চার জন্ম গেলই। কিস্তু তা হয় না। তাদের কৃপায় 
দেখিস হাউইরের মত কোথায় উঠে বাবি। ওরকম করের 
আলগা দিয়ে আর কাটাস নে। ল্যাদাড়ে হলে সাধন উন 
হবে না । যেটুকু করবি ষোল আনা মন দিয়ে করবি, এই 
হল কাজের 55০15 (কৌশল )। স্বামিজীও আমাদের এই কথা 
বলতেন । লেগে যা । একখানা কাগজ চালান তোদের পক্ষে 
কিছুই না। কাজ করবার সময় একবার তীঁদের প্রণাম করবি । 
আবার কাজ করতে করতে মাঝে 17151521 (অবসর ) 
পেলে তাদের স্মরণ মনন করবি। কাঁজ শেষ করে আবার 
প্রণাম করবি । তাদের কথা, তাঁদের চিন্তা, তাদের 
উপদেশ, এই সব চিন্তা করে দিন কাটাবি। মনে করিস নি 
যে এই সব নি-_ এর কাজ। ভাঁববি যে ঠাকুর স্বামিজীর কাজ । 
নি-_কিছু বললে মনে করবি যে বড় ভাই দুটো কথা বলেছে । 
সব এক পরিবারের লোক, ভাইয়ে ভাইনে যেমন ব্যবহার হয় 
তেমনি করবি । নি-__ যেমন আমার আপনার তুইও তাই । সেই 
রকম সব। 
মনকে শান্ত করতে হবে | 1155702র (জড়ত্বের ) প্রশ্রয় ন1 দিয়ে 

স্থিরভাবে মনকে প্রশান্ত করতে হবে । নতুব। £59০001) (প্রতিক্রিয়) 
সামলান বাঁয় না--ফল খারাপ হয়। জপ ধ্যান দ্বারা ইন্দ্রিয়গুলি 
আপনিই সংবত হয়ে আসে, কিন্ত প্রথমে উহাদিগকে বশে রাখবার 
চেষ্টা করতে হয় । জপ ধ্যান এক 91275 ( আসনে ) অনেকক্ষণ 
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করবার শক্তি ক্রমশঃ হয় । প্রথমে দিনের মধ্যে চার পীচ বার 
বসতে অভ্যাস কর! ভাল। মন লাগুক, আর নাই লাগুক জপ 
করে বাওয়া উচিত। কারণ, বসতে বসতে হয়ত মন আবার একাগ্র 
»হুল। এইরূপ হবার খুব সম্তাবনা থাকে । সুতরাং, এ শান্ত 
%.ভাবটার জন্য অনিচ্ছা সত্তেও ভপ ধ্যান করে যাওয়া ভাল। 
কুণগুলিনী চৈতন্ত হলে রিপুটিপু কোথায় পড়ে থাকে । তথন মনেও 
হয় না যে, সে সব আছে। 


স্থান-_অটন্বতাশ্রম, ক+শীধাম 


১৯২১ । 


তোদের এত বলি কেন জানিস ? আমাদের “খন তোদের মত 
বয়স ছিল, ঠাকুর আমাদের জোর করে সা-”" করিক্ে নিতেন। 
ছেলেবেল! কাঁচা মাটির মতন স্বভাঁবটা থাকে কি ন!, তাই বেটা 
সামনে পায় সেইটাঁকেই আকড়ে ধরে । নরম মাটিতে বা ইচ্ছা 
গড়_-সব জিনিষই তৈরী করতে পারা ধায় । একটি জিনিষ তৈরী 
কর, তাকে ভেঙ্গে ফেলে আবার অন্ত জিনিষ তৈরী কর। যতক্ষণ 
মাটি কাঁচা থাকে হাতে বথেরূপ ইচ্ছে গড়ন করা বার, কিন্তু এ 
মাটিকে আগুনে পোড়াবার পর আর কোন রকম গড়ন হবে না। 
তোদের মন এখন কাচা মাটির মত। এখন বে ভাবে গড়বি সে 
রকম হবে । মন এখন শুদ্ধ পবিত্র আছে--অল্প চেষ্টাতেই ভগবানের 
দিকে যাবে। মনট। এখন থেকে বেশ করে ভগবানে লাগিকে 
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রাখলে অন্য কোন ভাব ঢুকতে পারবে না । তার ভাবে মন যদি 
একবার পাক! হয়ে যায়, আর কোন ভাবনা নেই । 

মন সরষের পু্টলির মত। সরষের পু্টলি খুলে গিয়ে ছড়িয়ে » 
পড়লে কুড়িয়ে তোলা বেমন শক্ত, বয়স হলে মন যখন সংসারে ছড়িঙ্সে 
পড়বে তখন সেই মনকে গুটিয়ে এনে ঈশ্বরীয়্ বিষরে লাগান তেমন* 
শক্ত । তাই তোদের বলি, ছড়িয়ে বাবার আগে মনটা গড়ে নে। 
ঘুটী পাকা করে নে। এর পর বেশী বয়স হলে মন বখন সংসারে 
ছড়িম্সে বাবে, তখন সপ্ভাবে দন লাগাতে খুব বেগ পেতে হবে _ কষ্ট 
পেতে হবে । ষোল বতসর থেকে ত্রিশ বৎসরের মধ্যে যা করবার 
করে নিতে হবে । তারপর হবার আশা বড় কম । এখন শরীর মন 
বেশ 0951) (সতেজ ) আছে । এই সমগ্র একট। [01117011016 
(উদ্দেগ্ ) ঠিক করে নিয়ে খাটতে হয় । এই বয়সে মনে বে ছাপটি 
বদ্ধমূল হবে, সেইটি সারাজীবনের সম্বল হয়ে থাকবে । 

এখন থেকেই লেগে যাঁ। এই বস থেকে খেটেখুটে যদি 
মনের একটা গড়ন করতে পারিস, তাকে লাভ করাই জীবনের 
একমাত্র উদ্দেশ্ত ঠিক করে নিতে পারিস, তাতে ঠিক ঠিক মন 
লাগাতে পারিস_-তাহলে এমন স্থন্দর ভাবে তোর জীবন গড়ে 
বাবে ঘে কিছুতেই সংসারের দুঃখ কষ্ট বা নিরানন্দ তোকে আর 
স্পর্শ করতে পারবে না । কেবল আনন্দ, আনন্দ- অপার আনন্দের 
অধিকারী হবি । 

মানুষ কি চায়? আনন্দ । আনন্দ পাবার জন্য কত দৌড়াদৌড়ি 
করে, কত মতলব করে, কত চেষ্টা করে, তবু পায় কি? আনন্দ 
পাঁবে বলে নানা রকম চেষ্টা ও মতলব করে একটা কিছু করলে-__ 
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সেখানে ধাক্কা খেয়ে আবার একটা মতলব করে । এই রকম করে 
. সারাজীবন কেটে বায়। আনন্দের অধিকারী হওয়া তার ভাগ্যে 
'হ.আর ঘটে না । সারাজীবন কুলির মত বাঁজে খেটে, নানারকম ছুঃখ 
ট পেয়ে, এ সংসার থেকে চলে বায়। শুধু আসা যাওয়াই সার 
 হয়। উদ্দেশ্ত হারিয়ে মিছে স্থখের পিছনে দৌড়লে এই অবস্থা 
ছাড়া অন্য আর কিছু আশা করা যায় না। আদল আনন্দ 
পেতে হলে, সংসারস্থখে জলাঞ্জলি দিয়ে ক্ষণিক আনন্দের 
মায়া ত্যাগ করে, তাতে ষোল আনা মন দিতে হবে। তার 
দিঞ্কে মন যত বেশী যাবে, আনন্দ তত বেশী হবে? আর 
₹সারের দিকে, ভোগের দিকে, মন বভ বেশী বাবে ততই ছ্ঃখ 
কষ্ট বেশী হবে । 
মানুষের স্বভাব কি রকম জানিস? কেবল সুখ খোঁজে__ 
মজা খোঁজে । ছোট বড়, ধনী নিধন সকলেই সহ জন্য ছুটাছুটী 
করছে, কিন্তু গোড়ার গলদ করে বসে আখ । আমার বিশ্বাস 
তাদের মধ্যে 99 09+ ০917 এরও (শতকরা নিরানববই জনেরও ) 
বেশী লোক জানে না, আসল সুখ, আসল মজা কোথায়। 
তাই সামনে বা পাঁয় তাই ধরে, আর মনে করে এটাই ঠিক। 
সেথানে ধাক্কা খায়, তখন আর একটাকে ধরে-মাবার ধাকা 
খায়। কিন্তু দেখ মজা! এইখানে_বারবার ধাককা খাচ্ছে তবু 
রাস্তা বদলাবে না, ঠিক রাস্ত। ধরবে না। ঠাকুর বেশ 
বলতেন, “উট কাঁটা ঘাস ছেড়ে ভাল ঘাস পেলেও খাবে না। 
জানে কাটা ঘাস খেলে মুখ কেটে রক্ত পড়বে, তবু 
. তাই খাবে ।” সংৎসংস্কার, সংস্বভাব, সদিচ্ছার ০০15:০এর 
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( অনুশীলনের ) অভ্ভাবেই মানুষের এই অবস্তা । তোর! ছেলে 
মানুষ-_ ছুনিয়ার ছাপ এখনও মনে কিছু পড়ে নি। এই বেল! 


বদি উঠে পড়ে লাগিস তা হলে দুঃখ কষ্টের হাত থেকে এড়াে 


পারিস । 
এশ্বধ্য বতই হউক না "ন, আত্মীয়ব্ষজন বন্ধুবান্ধব বতহ 
থাকুক না কেন, কিছুতেই স্থায়ী আনন্দ দিতে পারে না 


“ীচ দশ মিনিট, বড়জোন” বাধ ঘণ্টা । জাগতিক কোন আনন্দই | 


তার বেশী স্থারী হয় না। এই আনন্দের পর আবার নিরানন্দ 
'আসে-_ইংবাজীতে যাঁকে 20061017900. 755.0092 ( ক্রিয়া ও 
প্রতিক্রিয়া ) বলে। এমন আনন্দ চাই যাঁর £5900100 হয় না। 
একমাত্র ভগবৎ আনন্দের €58০6191 নাই । এছাড়া যত রকম 
আনন্দের কথাই বল না কেন, সবের্ই 7590001) আছে। 
[২০৪০০০ থাঁকলে ছুঃখ কষ্টও থাকবে । 

মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্ঠ ভুলিস নে। পশুর মত খেয়ে ঘুমিয়ে 
আড্ডা দিয়ে কোন রকমে গোনা দিনকট! কাটিয়ে দেবার জন্ত 
এ জীবন নয় । এই জীবনের উদ্দেম্তা ভগবান লাভ । মনুষ্য- 
জীবন যখন পেয়েছিল, তখন পুথিবীর সব ভোগ স্থখকে তুচ্ছ 
করে তাঁকে পাবার জন্য, সত্য উপলব্ধি করবার জন্য, দৃঢ় 
সংকল্প কর- প্রাণ বাক আর থাঁক। তা যদি না করবি 
তবে ঠাকুরের নাম করে, বাপ মাকে ফাকি দিয়ে বেরিয়ে এসেছিস 
কেন? দুঃখ কষ্টের হাত থেকে বদি নিস্তার পেতে চাস ত শরীর 
মন সতেজ থাকতে থাকতে উদ্দেশ্তের দিকে দৌড় দে। কালে 
হবে, সমক্স হলে হবে, তার ক্ূুপা হলে হবে-এই ভাবে নয়। 


১২০ র্্াগ শঙ্গে__স্বামী ব্রহ্মানন্দ 


ওসব ত কুড়েমির লক্ষণ । আফি-ছুড়েমির প্রশ্রয় দিতে ইচ্ছ! 
করি নে। তার চেয়ে পরিষ্কার ভাষায় বল, আমার ভোগ করবার 
জইচ্ছ৷। আছে । মন মুখ এক কর। 

সময় আর কথন হবে? জীবনের 7950 0900 (সব চেনে 
এগত্তম সময় )চলে যাচ্ছে- ষোল থেকে ত্রিশ বৎসর । এই 
সময়টা গোলেমালে কাটিয়ে দিয়ে বুড়ো বয়সে ধর্ম করবি মনে 
করেছিস ? নিজেকে ফাকি দেওয়া, নিজেকে ঠকান, একেই বলে। 


স্তান_অইদ্বভাশ্রম, কাশীধাম 


১৯২১ । 


অনেকে সারা জীবন গোলেমালে ক টিঘ়ে পেনশন নিনে তীর্থ- 
বাস করে। তারা মনে করে তীর্থবাঁ করলে সারা জীবনের 
অশুভ কাজের যা কিছু কুফল সব নষ্ট হয়ে যাবে ও মৃতুুর পরে মুক্তি 
লাভ হবে । পাগল আর কাকে বন? অবশ্ঠ, তীর্থস্থান পবিত্র 
" স্থান মনে প্রাণে ঠিক ঠিক এই জ্ঞান যার আছে, তীর্থবাসের 
ফলে তার মনে কতকগুলি ভাল সংস্কার পড়বে এবং তার কিছু 
ফলও হবে, এই পধ্যন্ত। তবে কাশার কথা আলাদা । কাশীতে 
মরলে মুক্তি হয়, ইহ সত্য। বিশ্বনাথ বিশ্বের নাথ-তার সব 
সৃষ্টিছাড়। ব্যাপার ! সারা জীবন দুঃখ কষ্ট পেয়ে মুক্ত হওয়! 
ভাল, না সারা জীবন সাধন ভজনে ও ত্যাগ তপস্ঠায় আনন্দে 
কাটিয়ে পরজীবনেও অপার আনন্দের অধিকারী হওয়! তাল? 
ঠাকুর যেমন বলতেন, “সদর দরজা দিয়েও বাড়ী ঢোক যায়, 


কথোপকথন ১২৬ 


আবার পায়খানার দরজা! দিয়েও ঢোকা বাক্স ।”-কোন রাস্তাটা 
ভাল? যখন চেষ্টা করলে সদর রাস্তা দিয়ে ঢোকা যাক্স তখন 
আর ময়লার গন্ধ শেশীকবার দরকার কি? উকি? 

আর এক কগা-_কৃপা । তার কপ! বাতাস ত বইছে," 
তুলে দে। ভোগবাসনা ও মানযশের ইচ্ছা দূরে ঠেলে ০. ২২. 
দিয়ে তাকে আশ্রর করে পড়ে থাক। ছুনিক়াও ভোগ করব” 
আবার ভগবান্ও লাভ করব, তা কি কখনও হয়? ছুটো এক. 
সঙ্গে হতে পারে না। তগবানকে চাঁদ ত ভোগবাসনা ছাড়, 
আর ভোগ করতে চাঁস ত তাকে ছাড়তে হবে। ছু নৌকার 
পা দিস নে-__মহাঁকষ্ট পাঁবি। একটা! পথ ঠিক কর। 

এখন তোদের অল্প বয়স । এই সমর একটা রাস্তা ঠিক 
কর। এখন যদি রীস্তা ঠিক না হয় কো কালেও ঠিক 
হবে না। ভগবানকে আপনার থেকেও আগসার জেনে বে তার 
জন্য এই জীবনে সমস্ত বাসনা, সমস্ত সুখভোগের ইচ্ছ! ত্যাগ 
করেছে, তিনি তার অতি নিকটে । তার কাছে তিনি বাধা 
পড়েছেন--যশোদার কাছে, গোঁপীদের কাছে ছুলাল শ্রীরুষ্ণ যেমন 
বাধা পড়েছিলেন । 

ঠাকুর বলতেন, “ভগবানের জন্ত যে সব ছেড়েছে, ভগবানের 
উপর তার একটা জোর আছে 1” বাপ মার কাছে, আত্মীক্ষ 
স্বজনের কাছে ঘেমন জোর করা ঘায়, আবদার কর যায, তাকেও 
তেমনি জোর করে বল! বার, দ্রেখা দাও, দেখ। দিতেই হবে। 
তখন তিনি দৌড়ে আসেন, কোঁলে তুলে নেন। তাঁর কোলে 
উঠলে বে কি আনন্দ, কি সুখ, তা সেই জানে যাকে তিনি কোলে, 


১২২ ধর্মপ্রসঙ্গে-_ন্বামী ব্রহ্মানন্দ 


তুলে নিয়েছেন । সে আনন্দের কাছে এই যাকে আনন্দ বলে 
তা তুচ্ছ হয়_আলুনী লাগে । তিশি আরও বলতেন, “যারা তার 
অন ইন্ছ্রিয়স্খ ত্যাগ করেছে, তারা -বার আনা রাস্তা এগিয়ে 
এ & 1৮ দেহস্থখ ত্যাগ করা কি সোজা রে? তার অনেক রুপা 
£ £ল, পুর্ব জন্মের অনেক তপস্তা থাকলে, তবে মানুষ সেই শক্তি 
সামর্থের অধিকারী হয়। মনটাকে এমন ভাবে তৈরী করতে 
«চেষ্টা কর যেন ওসব বাসনা মনে আদৌ উঠতে না পারে । এই 
ভাবে জীবন -কাটান বড় শক্ত । এখন ছেলে মানুষ বলে বত 
সোজ। মনে করছিস তত সোজা নয় । এ অবস্থাটা কি রকম 
জানিস ?_ খোল! তরোয়ালের উপর দিয়ে হেটে বাওয়া। প্রতোক 
মুহূর্তে কেটে টুকরো টুকরো হয়ে যাবার সম্ভাবনা । অথগ্ড 
ব্রহ্মচধ্য ছাড়া এ রাস্তার চল বায় না। ভগবানে ভালবাসা ও 
বিশ্বাস না হলে ব্রহ্ষমচধ্য রাখা বড় শক্ত । ভোগ বিলাসপুর্ণ জগতে 
থাকতে হবে, চোখের সামতো 00017902109 1961 06176 ( শতকরা 
নিরানব্বই জনেরও বেণী ) লোক ভোগের পিছনে দৌড়ুচ্ছে, এই 
সব নিতা দেখতে হবে-এই সব দ্রেখে শুনে মনের মধো নানা 
রকম ছাঁপ পড়বার খুবই সম্ভাবনা । এ সব ছাপ দি একবার 
কোন রকমে পড়ে আর রক্ষা নাই । যারা ত্রহ্মচারীর জীবন ঘাপন 
করতে চায়, তাদের সদা সর্ববদ1 নিজের মনকে সদ্বিষয়ে 917585 
(নিধুক্ত ) করে রাখতে হবে । সগ্রন্থ পাঠ, সদ্িষয়ে আলোচন।, 
ঠাকুর সেবা, সাধুসেবা, সাধুসঙ্গ ও জপ ধ্যান নিয়ে থাকতে হবে। 
একমাত্র এই উপারেই নিজেকে তৈরী করা বেতে পারে । 
প্রথম ব্রহ্মচর্ধে নিষ্ঠা! পাকা করে নে_বাকি সব আপনি এসে 


কথোপকথন ১২৩ 


যাবে । সাধন! না করলে ব্রহ্মচধ্য রাখা যায় না'। ব্রহ্ষচধ্যে প্রতিষ্ঠিত 
হলে তবেই ভগবান্‌ লাভ হয়। ভগবান্‌ লাভ না হলে মনুষ্য জন্ম 
বুথ) গেল) তীর দর্শন হলে তবেই আনন্দ । ছেলে মান্য তোর 
সৎবুদ্ধি সমন তোঁদের-_একটু চেষ্টা কর, অল্প চেষ্টাতেই, ভর 
বিশ্বাস জেগে উঠবে. । 


স্থান সার্রীজ সত 
জুন, ১৯২১ ।, 


প্রশ্ন-মহারাজ, আমরা সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে এসেছি, তবু ত 
অনের গোলমাল যায় নাঃ পীচজনে একসঙ্গে মিলে থাকতে 
পারি নে। 

উত্তর-_দেখ, বাবা, সব সহ্য করে বাবি। ঠাকুর বলতেন, “যে 
সয় সে বয় ।৮ দেখ, পাঁচজনের সঙ্গে মিলে মিশে থাকার মত কি 
আর শুণ আছে? সংসারে কত সহা করতে হয়। যারা অন্ঠের 
মনে কষ্ট দেয়, তাদের কি কখনও কল্যাণ হবে? 

“সতাং ব্য়াৎ প্রিষ়ং ূয়াৎ মা আয়াৎ সত্যমপ্রিরং 1৮--সত্য বলবে, 
প্রির বলবে, কিন্তু সত্য অপ্রিয় হলে বলবে নাঁ। আপ্রয় সত্য 
বল্লেবদি কারু মনে কষ্ট হয় তা হলে তা কখনও বলবি নে। 
এই দেখ না আমার কাছে ভাল মন্দ কত রকম লোক আসে-_ 
সকলকে সমান আদর বত্ু করি । মন্দ লোক এলে তাকে দূর ছাই 
করলে, সে যায় কোথায়? সনক সনাতনের মত লোক নিযে 
সকলেই থাকতে পারে । সব রকমের লোক নিযে থাকাই আসল । 


১২৪ ধণ্রপ্রসঙ্গে-_স্বামী ্রহ্মানন্দ 


প্রশ্ন-_ মহারাজ, মহপরুষদের সম্বন্ধে স্বপ্র কি সত্য ? 
উত্তর- হ্যা, খুব সত্য । মহাঁপুরুষর! স্বপ্রে দর্শন দেন। তারা 
চক্ুপা করে অনেক কিছু স্বপ্নে করে দেন। দেবদেবী, ইষ্ট ও মহা- 
ষদের বিষয়ে স্প্র খুব সত্য। এই সব স্বপ্ন যাকে তাকে না 
- ভাল । উহাদের 10191555190 ( ছাঁপ ) ও ৪৪০৮ ( ফল ) 

অনেক দিন থাকে । 

প্রশ্ন_ মহারাঁজ, শুনেছি, ঠাকুর নাকি আবার বদ্ধমান অঞ্চলে 
শীঘ্রই উন কি সত্য? 

উত্তর _-কই তা ত শুনি নি। উত্তরপশ্চিম অঞ্চলে আবার 
আসবেন-__এইরূপ রী | 

প্রশ্ন__ মহারাজ, কেউ বলে এক শ বৎসর পরে, আবার কেউ 
বলে ছুই শ বৎসর পরে আসবেন । 

উত্তর-_ আমি সমগ্র সম্বন্ধে কিছুই জানি নাকিছু শুনিও নি। 


স্জান-_বলরামসন্দিব্ঃ কলিকাতা 
২১শে ভূন, ১৯১৮ । 


বুধবার, বেলা আন্দাজ ৯টাঁ। মহারাজ হলঘরে পাঁয়চারী 
করছিলেন, -এমন সমর ঢাঁক। থেকে জনৈক ভক্ত এসে প্রণাম করলে । 
মহারাজ তাকে কুশল প্রশ্নাদি করে, ঢাকা মঠের এবং তথাকার 
ভক্তদের কে কেমন আছে ইত্যাদি বিষয়ে খবর নিলেন। একটু 
পরে বাঁগবাজারের চুনী বাবু (ঠাকুর ধাঁকে নারায়ণ বলে ডাকতেন ) 
এসে উপস্থিত হলেন । মহারাজ তার সঙ্গে নানা বিষয়ে আলোচনা 


কথোপকথন ১২৫ 


করতে করতে বল্লেন, “মায়াতে মন প্রাণ সব 1০%/ (নীচু )করে 
রাখে ।” ঠাকুর বলতেন, “পঞ্চভূতের ফাদে ব্রহ্ম পড়ে কাঁদে ।” 
'সাগে থেটেখুটে বুড়ী ছুঁয়ে রাখলে শেষে দশ হাজার সংসালদ 
করলেও কিছু করতে পারে না । রি 
মায়াবদ্ধ জীব বুঝে না যে, এ জগতে দেহধারণ করা বড় ৭ 


মান্গষের এই শরীর কিছুই নয়-_দিন দিন 6০৪১ (ক্ষত) হচ্ছেঃ 


তবু হু'স নেই মায়! মোহে জীবনের উদ্দেশ্য ভুলে গিয়ে বার বার 
জন্ম সৃত্যু বন্ত্রণা ভোগ করছে । দেহ ধারণ খুবই কষ্ট, কিন্ত এই 
মন্থষ্য জীবনেই ভগবান্‌ লাভ হয়। সুতরাং এমন কাজ করতে 
হবে বাতে আর না জন্মাতে হয়। বেকোন উপায়ে তাকে লাভ 
করে এই জন্মমৃত্যুর হাত থেকে নিস্তার পেতে হবে । 

প্রশ্ন মহারাজ, নিরাকার ধান কি করে হয়? 

উত্তর-_খুব 4০৮৪:7০50 (উন্নত) না হলে নিরাকার ধ্যান 
হয় না । আগে স্থুল, তারপর হল্ম, সক্ষের পর কারণ, তারপর 
মহাকারণে লয় । 


স্থান- বলব্লামমন্দির, কলিকাতা 
২৩শে জানুয়ারী, ১৯১৮ । 
বেলা ৭টা। মহারাজের ঘরে স্তবপাঠি হচ্ছে । মহারাজ 


স্থির হয়ে বসে নিবিষ্ট মনে শুনছিলেন । প্রথমে গুরুস্তব পাঠ হবার 
পর জগদ্ধাত্রী ও কালিকাস্তব পাঠি হল। 


১২৬ | ধন্মপ্রসঙ্গে- স্বামী ব্রহ্মানন্দ 


শুরু আ্তব-- 
শরীরং স্ুরূপং সদা রোগমুক্তং | 
যশশ্চারুচিত্তং ধনং মেরুতুল্যম্‌। 
গুরোরজ্ঘি পদ্মে মনশ্চেন্ন লগ্রং । 
রি ততঃ ফিম্‌ ততঃ কিম্‌ ততঃ কিম্‌ ততঃ কিম্‌ ॥ 
_ জগদ্ধাত্রী ধ্যান-_ 
ও সিংহঙ্ষন্ধাধিসংরূঢ়াং নানালপ্লারভূষিভাম্‌ | 
চতুভুূজাং মহাদেবীং নাগযজ্জো পবীতিনীম্‌ ॥ ইত্যাদি । 
জগদ্ধাত্রী স্তব-_ 
আধারভূতে চাঁধেয়ে ধৃতিরূপে ধুরন্ধরে | 
ধ্ুবে গ্রুৰপদে ধীরে জগদ্ধাত্রি নমোহস্ততে ॥ ইত্যাদি । 
দক্ষিণাকালিক] ধ্যান-_ 
গু করালবদনাং ঘোরাং মুক্তকেশীং ৷ ততুজাম্‌। 
কালিকাং দক্ষিণাঁং দিব্যাং মুণ্ডম'-"বভৃষিতাম্‌ ॥ 
সছ্যশ্ছিন্রশিরঃখড়গবাঁমাধোর্ধকরান্বুজাম্‌ 
অভয়ং বরদঞ্জে দক্ষিণোদ্ধীধঃপাণিকাম্‌ ॥ ইত্যাদি | 
স্তবপাঠ শেষ হবার কিছুক্ষণ বাদে রামলাল দাদ! (ঠাকুরের 
ভ্রাতুদ্পুত্র ) দক্ষিণেশ্বর থেকে এলেন। তাঁকে যথাবিধি অভার্থনা 
করবার পর মহারাজ দক্ষিণ দেশের ভ্রমণ বুস্তীস্ত সম্বন্ধে কথ 
উত্থাপন করলেন । কাঞ্চি, শ্রীরঙ্গম্‌, কন্যাকুমারী প্রভৃতি তীর্থ- 
স্থানের দেবদেবীর মুড, তথাকার লোকেদের আচার ব্যবহার » 
ও শ্রদ্ধাতক্তি এবং প্রাচীন মন্দির সমুহের উত্তম কারুকাধ্য ইত্যাদি 
নান। বিষয়ের ভূয়সী প্রশংসা করতে লাগলেন । 
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কথাপ্রসঙ্জে আবার বলেন, দক্ষিণ দেশে অনেক লোক পেটের 
দায়ে এবং উচ্চ জাতির ঘ্বণা পেকে ধন্মাস্তর গ্রহণ করেছে । আমার 
ইচ্ছা হয়, গঙ্গাজল এবং শ্রীশ্রীঞ্জগন্নাথ দেবের মহাঁপ্রসাদ খাইটে | 
তাদের আবার হিন্দু পদবীতে তুলে নেই । 


স্ঞান- বলরাসসন্দির, কলিকাভা। 
২৪শে জানুয়ারী, ১৯১৮ । 


সকাল ৭টা। মহারাজ একজন সাধুকে স্তবপাঠি করতে বল্লেন। 
প্রথম কালিক। স্ব এবং পরে ত্রিপুর্রাস্ত্ন্দরীর স্বপাঠ শেষ হলে» 
মহাঁরাঁজ “নবীন নীরদ” গোপালের এই জ্তবটি পাঠ কবিতে বলেন । 


তরিপুরানুন্দরীর স্ব 
কদন্ববনচারিণীং সুনিকদম্বকাঁদন্ষিনীং | 
নিতম্বজিতভূধরাং স্ুরনিত ননীসেবিতাম্‌ ৷ ইত্যাদি । 


গোপাল ভ্ডোত্র__ 


নবীননীরদশ্তামং নীলেন্দীবরলোচনম্‌ । 
বল্পবীনন্দনং বন্দে কৃষ্ণং গোঁপাঁলরূপিণম্‌ ॥ ইত্যাদি । 


রামলাল দাদ কাল থেকে বলরামমন্দিরে আছেন । তিনি 
সকালে মহারাজের ঘরে বসে শস্বপাঠ শুনছিলেন । স্তভবপাঠ শেষ 
হবার পরে, মহারাজ রামলাল দাদাকে একটি গান গাইতে বল্লেন । 
রামলাল দাদা মধুর কণ্ঠে গান ধরলেন । এই গানটি ঠাকুরের খুব 


১২৮ ধন্মপ্রসঙ্গে-_-স্বামী ব্রহ্মানন্দ 


প্রিয় ছিল । রামলাল দাদা বহুবার ঠাকুরকে এই গানটি শুনিষেছেন। 
লরে শ্রীহূর্গী নাম । 
€ ওরে কি আর 

নমো নমে। নমো গৌরি, ন.5' লারায়ণি | 
ছুঃখী দাসে কর দয়, তবে গুণ জানি ॥ 
তুমি সন্ধ্যা, তুমি দিবা, তুমি গে ঘামিশী । 
কখনও পুরুষ হও মা, কখনও কামিনী ॥ 
রামরূপে ধর ধনু মা, কষ্রূপে বাশা। 
ভুলালি শিবের মন মা, হয়ে এলোকেশী ॥ 
দশমহাবিদ্যা তুমি মা, দশ অবতার । 
কোনরূপে এইবার আমারে কর পার ॥ 
বশোদা পৃজিয়েছিল মা, জবা বিল্বদলে । 
মনোবাস্থা পূর্ণ কেলি, কৃষ্ণ দিয়ে বে ল॥ 
যেখানে সেখানে থাকি মা, থাটি গ| কাননে । 
নিশিদিন থাকে যেন মন ও রাঙ্গা চরণে ॥ 
যেখানে সেখানে মরি মা, মরি গো বিপাকে । 
অন্তকালে জিহ্বা বেন মা, শ্রীদুর্গী বলে ডাকে ॥ 
যদি বল যাও যাও মা, যাব কার কাছে । 
সুধা মাখা তারা নাম মা, আর কার আছে ॥ 
বদি বল ছাড় ছাড় মা, '্সামি না ছাড়িব | 
'বাজন মুপুর হরে মা, তোর চরণে বাঁজিব ॥ 
বখন বসিবে মাগো, শিব সঙ্গিধানে | 
জর শিব জন্ম শিব বলে বাঁজিব চরণে ॥ 





কথোপকথন ১২৯ 


চরণে লিখিতে নাম, আচড় বদি যায়। 
ভূমিতে লিখিয়ে থুই নাম, পদ দে গো তায় ॥ 
শঙ্করী হইয়ে মাগো, গগনে উড়িবে। 

মীন হয়ে রব জলে মা, নখে তুলে লবে ॥ 
নথাঘাতে ত্রহ্মময়ি, যখন যাবে পরাণী । 
রুপা করে দিও মাগো, রাঙ্গা চরণ ছুখানি ॥ 
পার কর ওমা কালী, কালের কামিনী । 
তরাবারে হছুটী পদ, করেছ তরণী ॥ 

তুমি স্বর্গ, তুমি মত্ত, তুমি গো পাতাল । 
তোম! হতে হরি ব্রহ্ম! দ্বাদশ গোপাল ॥ 
গোলকে সর্ধমঙ্গলা মা, ব্রজে কাত্যায়নী । 
কাশীতে মা অন্রপূর্ণা, অনস্তরূপিণী ॥ 

হুর্গী ছুর্গী বলে যেবা পথে চলে যায়। 

শূল হন্ডে শূলপাণি রক্ষা কন তার ॥ 


পরে আর একটি গান গাইলেন । 
কে রণে নেমেছে বাম! নীরদবরণী । 
শোণিত সারে যেন ভাসিছে নীলনলিনী ॥ 
কেরে ঘুর্ণিতলোচনী ত্রিনয়নী দিগন্বরী, 
পদভরে ধরাধর অধীর ধরণী, 
তাই ভেবে শ্রীচরণে পড়ে আছেন শূলপাণি ॥ 


স্থান বলরাম মন্দির, কলিকাতা 
৩০ শে জানুয়ারী, ১৯১৮। 


রবিবার সকাল ৭টাঁ। মহারাজ ছোট ঘরটিতে স্থির ভাবে 
, ॥ করে বসে আছেন। সাধু, ব্রহ্মচারী ও ভতক্তগণ একে একে 
এসে প্রণাম “করে বসল। তিনি সকলকে সম্বোধন করে বল্লেন, 
খুব সকাল সকাল ওঠা ভাল। রাত্রি যাক দিন আসে, দিন 
যায় রাত্রি আসে, এই সময়টা সংবম সমর । এই সময প্রকৃতি 
বেশ শান্ত থাকে-_উহা ধ্যান জপের বিশেষ অনুকুল । এই সময় 
স্যুষ্না নাড়ী চলে, তখন ছুই নাক দিয়াই নিঃশ্বাস বয় । নচেৎ 
সর্বদা ইড়াঁ পিঙ্গল! নাড়ী চলে অর্থাৎ এক নাক দির নিঃশ্বাস 
বয় । তখন চিত্ত চঞ্চল হয় ॥ যোগীরা সর্বদা ৮৪০1৮ (নজর ) 
রাঞ্ডের্ন কথন স্থযুক্পা নাড়ী বইবে। সেই সমন্ব তীর ঘে কাজেই 
জী না কেন, সব ছেড়ে দিয়ে ধ্যানে নদবেন। 

«. “ মনকে ছুই উপায়ে স্থির করতে হয়। প্রথম, কোনও নির্জন 
স্থানে "গিরে মনকে সংকল্প বিকল্পাদি রহিত করে ধ্যান ধারণ! 
করা । দ্বিতীয়, ভাল ভান (1305516 (বিষয়) নিযে চিন্ত। 
করতে করতে মনকে 36৮197১ (উন্নত ) করা । গরুকে খাওয়ালে 
যেমন ছুধ দেয়, মনকে সেইরূপ 0০০৭ (খাগ্চ) দিতে হম, 
তবেই মন শান্ত থাকে । মনের 2০০৭ হচ্ছে ধ্যান, জপ, সতচিন্ত! 
ইত্যাদি । 

অনেক সাধক আছেন, তারা মনকে ছেড়ে দেন এবং 
বসে বসে শুধু ৮৪০০) করেন, মন কি করছে। 


কথোপকথন ১৩৬ 


শেষে মন ঘুরে ঘুরে যখন কিছুতেই শাস্তি পায় না তখন 
আপনা থেকেই ভগবানের দিকে যায়, তার শরণাঁপন্ন হয়। 
তুমি যদি মনকে দেখ মন তোমাক নিশ্চয়ই দেখবে । অতএব 
সদ সর্বদা মনকে ৮৪6০1) করতে হয়। সাধনার পদ 
নির্জন স্থান খুব ভাল। তাই মুনি খধিরা হিমালয় ও গঙ্গাত, 
98180 ( পছন্দ ) করতেন। | 
মনের আসক্ত্িত্যাগই ত্যাগ 1 হাজার জিনিষ আস্তক না কেন, 
আসক্তি না থাকলে কিছুই নয় । আবার কিছুই নেই কিন্ত 
আসক্তি থাকলে সবই রইল । সাধনার ছারা মনটাকে 05079057577 
( নিন্মল ) করতে হয়, তা না হলে ভগবানের গ্রতিবিষ্ব পড়ে না। 
5096519, 507056016 ( চেষ্টা, চেষ্টা )। 5505515 ( চেঈ। করবার 
প্রবৃত্তি) যার আসে নি সে ত17651955 (মৃত )। বুক পেতে এই 
50775519 বরণ করে নিলে তার 1750 5051) (পরের অবস্থা ) শাস্তি । 
সব চেয়ে সহজ সাধন সর্বদা তার স্মরণ মনন। তাকে আপনার্ক 
বলে জানতে হবে । বাইরে যেমন আত্মীক্স বন্ধুবান্ধবকে খাওয়ান, 
পরান এবং তাদের সঙ্গে আলাপ ব্যবহারাদি করা, মনোরাঁজ্যেও 
যখন এইরূপ হবে অর্থাৎ সেই রাঁজ্যেও ষখন ভগবানকে খাওয়ান 
পরান এবং তাঁর সঙ্গে আলাপ ব্যবহারাদি হবে তখনই শাস্তি । 
তার কাধ্য কি বুঝ! ধায়? অনন্ত অথচ সান্ত। মানুষেও তিনি 
আসেন । কাক ভূষুণ্ী প্রথম প্রথম রামচন্দ্রকে মানুষ বলে ধারণা করে 
ত্রিলোকের কোথাও স্থান পেলে না। পরে তার কৃপায় তাকে 
তগবান্‌ বলে বুঝলে ও স্তব স্ততি দ্বারা প্রসন্ন করলে । ভগবান্‌ 
কাকে যে কোন পথ দিয়ে নিয়ে বাঁন তা বুদ্ধির অগম্য ॥। তিনি 


১৩২ ধন্মপ্রসঙ্গে- স্বামী ব্রহ্মানন্দ 


কখনও সুগম পথ দিয়ে, কখনও কাঁটার মধ্যে দিয়ে, কখনও 
দুর্গম পাহাড় পর্বতের মধ্যে দিরে নিয়ে যান। তার শরণাগত হস 
পড়ে থাকা ছাড়। আর কোন উপার নেই। 


স্থান-বলরাম মন্দির, কলিকাভা 
৪ঠ1 ফেব্রুয়ারী, ১৯১৮। 

প্রশ্ন-_ মহারাজ, সেদিন বলেছিলেন, মনকে ছুই উপায়ে স্থির 
করতে হুয়॥ আমি কোন উপায়ে করব? 

উত্তর- মনকে জোর করে ইষ্ট পাদপদ্মে ধরে রাখবি | 

প্রশ্ন__কোন স্থানে ই্টমুত্তি ধ্যান করব, মস্তকে না হদয়ে ? 

উত্তর-_-হৃদয়ে ধ্যান করবি । 

প্রশ্ন হৃদয়ে কি রকম ভাবে ধ্যান করব? 

উত্তরে মহারাজ কি রকম ভাবে বসতে কহ এবং কেমন 
করে হৃদয়ে চিন্তা করতে হবে তা দেখিয়ে দিলেন । 

প্রশ্ন হৃদয়েতে হাড় মাংস ইতণাদি আছে । সেখানে ইই্টমুত্তি কি 
করে চিন্তা করব? 

উত্তর-_হাঁড় মাংসের কথা চিন্তাই করবি না। ঠিক হৃদয় 
স্বানটিতে তিনি রয়েছেন এই ভাবে চিন্তা করবি । প্রথমে ছুই 
একবার হাড় মাংসের কথ। মনে হলেও পরে আর মনে থাকবে 
না_কেবল ইষ্টমুত্তিই থাকবে | 

প্রশ্ন _ ইষ্টমুন্তি পট এবং প্রতীণায় যেমন আছে ঠিক সেই রকমই 
স্ঞাবব ত? 


কথোপকথন ১৩৩ 


উত্তর--সেই আকার বটে তবে জীবস্ত ও জ্যোতিন্মস্ত ভাববি । 

প্রশ্ন শুনেছি, মন্তার্থ চিন্তা করে জপ করতে হয়। মন্ত্রটি কি 
প্রত্যেক অক্ষর ধরে চিন্তা করতে হয়, ন! সমগ্র মন্ত্রটি একসঙ্গে চিন্ত' : 
করতে হয়? -্ 

উত্তর- মন্ত্ার্থ কি রকম জানিস? যেমন নাম ধরে ডাক” 
তোর নাম অমুক । তোর নাম ধরে ডাঁকলে তোর বূপটিও আমার 
মনে জাগবে । সেই রকম মন্ত্র এবং সঙ্গে সঙ্গে উহার রূপ অর্থাৎ 
ইষ্টমুন্তি ধ্যান করতে হবে । 

প্রশ্ন-_জপ কি শব্দ করে করতে হবে. না মনে মনে ? 

উত্তর-যখন একল! নিঞ্জনে জপ করবি তখন তুই নিজের 
কানে যেন শুনতে পাস এই রকম ভাবে করবি । আর লোকজন 
কাছে থাকলে মনে মনে করবি । 


স্ছান--বলরাম মন্দির, কলি কাভ। 
৬ই ফেব্রুয়ারী ১৯১৮। 


জপ করতে বসলে মন্ত্রটি জ্যোতির অক্ষরে কপালের কাছে জল্‌ 
জল্‌ করতে থাকে । স্পই দেখতে পাই যেন জ্যোতিঃ দিয়ে 
লেখা । এ দেখার পর ইষ্মৃন্তি আর দেখতে পাই না। এ 
মন্ত্রটকেই কেবল দেখি । 

উত্তর-_- উহা খুব ভাল ও শুভ লক্ষণ। ছুইই দেখতে হবে ॥ 
মন্ত্র নামব্রক্ষ। মন্ত্রটিও দেখবি ইট্টমৃত্তিও দেখতে চেষ্টা করবি । 

প্রশ্ন__ইইধ্যান প্রথমে সুখ হতে আরম্ভ করব কি? 


১৩৪ ধন্মপ্রসঙ্গে-_ স্বামী ব্রহ্মানন্দ 


উত্তর- প্রথম শ্রীচরণ বন্দনা করে শ্রীচরণ হতে আরম্ভ করবি। 
পরে মুখ, হাত, পা যা আসে আন্মুক । 
“  প্রশ্ন-_অত বড় মস্গসের কি দরকার ? 
ূ উত্তর- ইহ, ও রকম দরকার । মন্ত্রের বিশেষ শক্তি আছে-_ 
: শুব জপ করবি। 
প্রশ্ন--অনেকে বলে জপের সময় মালায় তজ্জনী লাগলে অপবাঁধ 
হয়? 
উত্তর-_তুই কি তর্জনী দিয়ে জপ করিস? ন্তর্জনী দিয়ে জপ 
না করাই ভাল। তবে তোর ঘদি অন্ুবিধা হয, তর্জনী দিয়ে জপ 
করতে পারিস- তাতে দোঁধ হবে না । 
প্রশ্ন--মন কি করে স্থির করব? 
উত্তর-প্রত্যহ ধ্যান অভ্যাস কর দৃব্কার। ভোর বেল! 
ধ্যানের খুব প্রশস্ত সময় । ধ্যানের পূর্ব্বে একটু সস্াদি পাঠ করে 
নিলে মন সহজেই একাগ্র হয়। ধ্যানের প্‌; অন্ততঃ আধ ঘন্টা 
চুপ করে বসে থাকা দরকার । কারণ, ধ্যান করবার সময় তার ০০০ 
(ফল) নাও হতে পারে, পরেও হতে পারে । সেইজন্য ধ্যান 
ছেড়েই অন্য কোন সাংসারিক বিষয়ে বা বাজে বিষয়ে মন নিয়োজিতা; 
করলে বড় ক্ষতি হয়। 
ধ্যান জপ অভ্যাস করা প্রথম প্রথম বিশেষ দরকার । যদি 
তাল নাও লাগে তবু নিত্য অভ্যাস করতে হবে। শুধু অভ্যাসে 
অনেক কাজ হয় । রোজ অন্ততঃ ছুই ঘণ্টা ধ্যান জপ করা দরকার । 
কোন নির্জন বাগানে, নদীতীরে, বড় মাঠের ধারে অথবা! নিজের 
স্বরে একলা চুপ করে বসে থাকলেও অনেক সময় কাজ হয়। প্রথম 


কর্োপকথন ১৩৫ 


প্রথম একটা £90175 (নিয়মিত কাধ্যপন্ধতি ) করে কাজ 
আরম্ভ করা উচিত। এমন কোন কাজের ভার নেওয়া উচিত নয় 
যাতে £99005টি ভেঙ্গে যায় । | 


স্থান_ বলরাম সন্দির, কলিকাভা 


৯ই ফেব্রুয়ারী, ১৯১৮। 


প্রশ্ন ইষ্মুত্তি ধ্যান করতে গেলে বদি অন্য দেবদেবীর মুগ্ডি 
আসে তখন কি করব? 

উত্তর - এ খুব ভাল জানবি । আমার ইষ্টই নানা দেবদেবীর মুক্তিতে 
আমার কাছে আসছেন এইরূপ ভাঁববি। তিনি এক, আবার তিনিই 
বহু। নিজের ইট্টমুত্তিকেও দেখবি আবার অন্তরপে যিনি আসেন 
তাকেও দেখবি । কিছুদিন পরে দেখতে পাবি ইষ্টেতেই সব লয় 
হয়ে যাবেন। 

'অমাবস্তা, পুর্ণিনা ও অষ্টমী তিথিতে এবং কালীপুজ।, জগদ্ধাত্রী- 
পুজা ও ছুর্মীপূজাতে বথা নিয়মে খুব বেশী করে জপ ধ্যান করবি। 
সকল স্ত্রীলোককে মাতৃবৎৎ দেখবি । কাহাকেও কোন কথা দিলে 
যে করেই হক সে কথা রাখবি । যদি সন্দেহ হয় রাখতে পারবি নি, 
ত৷ হলে বলবি চেষ্টা করব । 

প্রশ্ন__শুনেছি জপ ধ্যান করবার আগে গুরুপূজা করে নিতে 
হয়। আমি ত সেই সব কিছুই জানি না। 

উত্তর-_প্রথমে ইষ্টের মতই হৃদয়ে গুরুর ধ্যান করে নিতে হয়। 


১৩৬ | ধশ্মপ্রসঙ্গে ব্বামী ব্রহ্মানন্দ 


পরে গুরু ও ইষ্ট এক, এইরূপ ভাবনা করে গুরুকে ইষ্টেতে 
লয় করে দিয়ে, তখন ইচ্টের ধ্যান বা জপ আরম্ভ করতে 
হয় । 


স্তান_জটনক ভক্তগুহ 


১৯শে ফেব্রুয়ারী, ১৯২২ । 


মহারাজ জনৈক ভক্তকে জিজ্ঞাসা করিলেন--কেমন আছেন ? 

উত্তর-_মন্দ নর, একরকম চলে ঘাচ্ছে। 

মহারাঁজ_-মন কেমন বলুন ? 

উত্তর-_-আঁজকাল মন্দ নয়। 

মহারাঁজ__বেশ, তা হলেই হল, মন ভাল থাকলেই হল। 
তার পাঁদপন্প স্মরণ করে থাকুন, তিনি যেমন ঈচ্ছ! করবেন ॥ 
তাঁর পাদপদ্সে সর্বদা মনটা ফেলে রাখবেন, সংসার ছেড়ে দিন। 
ংসারে বেশী মন দেবেন না, এ অতি জঘন্ঠ স্থান, তবে যেটুকু 
না করলে নক সেটুকু করবেন। আপনি একটু খাটুন- আপনার 
ভিতরে জিনিষ আছে, একটু খাঁটলেই হয়ে যাবে । 555516, 
50700515 ( চেষ্টা, চেষ্টা), 50510701050 13255 00 5070950€ 
1910 ( আপনাকে প্রাণপণে চেষ্টা করতে হবে )। লেগে বান-- 
একটু খাঁটলে দেখতে পাবেন, কি আনন্দ, কি মজা । এই মাক 
অতিক্রম করতে হবে__এই জীবনেই এর পারে ঘেতে হবে। এই 
মায়া অতিক্রম করা কি সহজ ! খুব পরিশ্রম করুন। খুব বিশ্বাস 


কথোপকথন | , ১৩৭ 
থাঁকা চাই। সন্দেহের লেশমাত্র থাকলে হবে না। জোর করে 
বিশ্বাস করতে হবে । রা 

প্রশ্ন_মাঝে মাঝে বদি অবিশ্বাস আছে? এ 

মহারাজ__কি জানেন, ঠিক পাকা বিশ্বাস__সেটা. 239 রঃ 
(০1) (অনুভূতি ) না হলে হয় না। একবার যদি. তাঁর দশ 
হয়, অনুভূতি হয়, তবেই ঠিক ঠিক বিশ্বাস হয়। তার পূর্বে 
সেই বিশ্বাসেব খুব কাছাকাছি একটা হর । খুব জোর করে বিশ্বাস 
আনতে হম্ন। বারে বারে এই রকম করতে করতে বিশ্বাস দৃঢ় 
হন্ন। অবিশ্বাস করতে নেই। বখন সন্দেহ উপস্থিত হবে তখন 
ভাবতে হয়, ভগবান্‌ সত্য, আমার অদৃষ্দোষে, আমার অশুভ 
সংস্কারের ফলে তাকে বুঝতে পারছি নি। যখন তার কৃপা হবে 
তখন হবে । 

এই মন কি তার ধারণা করতে পারে? তিনি এই মন- 
বুদ্ধির অনেক দূরে । এই যে স্থষ্টিটা দেশতে পাচ্ছেন, এটা হল 
মনের রাজত্ব, মনই হল এর কর্তা । এই সব মনেরই স্যষ্টি। 
এর পারে ওর যাবার যো নেই । জগবানের নাম করতে করতে 
আর একটি সুস্ম মন জন্মার। €সই মন এখন ক্ষুদ্র বীজাণুরূপে 
সকলেরই ভিতর রয়েছে, সাধনার দ্বারা যখন সেই মন 95৮10 


(বিকাশ লাভ) করে তখন নানারকম সুক্ষ অনুভূতি হয় ॥ 
সেও 098] (চরম) নয় । এই স্শ্ু মনও পরমাত্মাত্র কাছ 


পর্যন্ত নিযে যেতে পাঁরে না, তবে অনেক,দুর- উপরে নিয়ে বাঁয়। 
তথন বাইরের জগতের আর কিছু ভাল লাগে না। কেবল 
ভগবস্তাবে বুদ হয়ে থাকতে ইচ্ছ! হয় ॥ 


১৩৮ ধন্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ 


তার পরে সমাধি । সে অবস্থা বন... করা যাঁয় না-_অন্তি 
নাস্তির পার । সেখানে সুখ নেই ছুঃখ নেই, আনন্দ নেই 
নিরানন্দ নেই, আলো নেই আধার নেই-_-কি যে আছে মুখে 
বলা যায় না। 

বেদে সত্ত্, রজ ও তম এই তিন গুণের কথ! আছে । এই 
তিন গুণের পারে যেতে হবে। ত্রিগুণাতীত হতে হবে। গীতায় 
আছে--প্তগুণাবিষয়া বেদা নিক্সৈগুণ্যো ভবাজ্ভুন।” তমো 
শুণের লক্ষণ ভচ্ছে-_মারামারি, কাটাকাটি, দ্বেষ, হিংসা, অভিমান 
ও অহংকার । রজোগুণে খানিকটা ধর্ম আছে কিস্তু নাম যশ 
এই সব হচ্ছে তার লক্ষণ। কি রকম জানেন? একজন বসে 
খানিকক্ষণ ধ্যান করলে, তারপর ধ্যান থেকে উঠে চারিদিক 
তাকিয়ে দেখলে, কেউ দেখতে পেলে কিনা । তারপর সত্বগুণ। 
বেদে এই তিন গুণের কথা আছে, তার ওপারের কথ! নেই। 
বেদের ওপারে যেতে হবে । 

প্রশ্ন_এই সংসারে কতকগুলো! কাজ করা আমাদের কর্তব্য 
ৰলে মনে হর । সেগুলো কি ভাবে করা বায়? 

মহারাজ--আপনি যদি এভাবে করতে পারেন বে, এটা 
ভগবানের ঃ সংসার আমার নয়, তাহলে "আপনার কিছু ক্ষতি হবে 
না। সংসারে কোনটাই “আমার” এবোধ রাখবেন না। 
আমায় বতদিন তার ইচ্ছা রাখবেন, আবার বখন খুশি সরিয়ে দেবেন । 

সংসারে কাঁজকর্শ করবার সময় খুব মন দিয়ে করবেন, 
আপনার উদ্দেশ্য কেউ যেন কিছু বুঝতে না পারে । মনে মনে 
কিন্ত ঠিক থাকবে, আমার কিছুই নয়--কোন জিনিষেই আসক্তি 
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থাকবে না। মনে প্রাণে জানতে হবে আমি কিছুই না, তিনিই 
সব করছেন । তার ইচ্ছার এ সংসার থাকলেও ভাল ন! থাকলেও 
ভাল । তার যেরূপ ইচ্ছা করুন । 

প্রশ্নর--এ রকম করে সংসার করতে করতে মন যদি কখন 
গুলিয়ে বায়, হয়ত কোন বস্ততে “আমার” বোঁধ হল, কোনটায় 
বা আসক্তি হল তখন কি করব ? | 

মহারাঁজ--1)০ 170 51810 ০ 06109551091) ( হতাশার প্রশ্রয় 
দিবেন না) । 5৮৪ 2110৬ %0819616 9106 4615599 
€ নিজেকে হতাশ হতে দেবেন না )। এক একবার গুলিয়ে যেতে 
পারে, তা গেলই বা। আবার জোর করে লেগে যেতে হবে। 
প্রাণপণ চেষ্টা করতে হবে যাতে আর না গুলিয়ে যায়। বত- 
বারই গোল হউক না কেন, কিছুতে 460:955 হবেন না। 
সর্বদা মনেতে উৎসাহ থাঁকবে। খুব উদ্যমের সহিত লেগে যান, 
কিছুতেই ছাড়বেন না । ০০ ০07 916, 156 015 10৩ চ০0 
[00100 (মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন, ইহা আপনার জীবনের 
আদর্শ হক)। ভগবান লাভ করতেই হবে, এই জীবনেই 
করতে হবে। বদি এই দেহে ভগবান্‌ লাভ না হল, যদি এই 
মন দ্বারা তাকে লাঁভ করা না বায় তবে কাজ কি এই শরীর 
দিয়ে? কি হবে এই মন দিয়ে? এ শরীর মন ধ্বংস ভলেই বা 
আমার ক্ষতি কি? যে রকমেই হক আমার ভগবান্‌ লাভ করতে 
হবে, তাতে শরীর থাক আর যাক। 

প্রশ্ন-_-এই যে বিভিন্ন পূজাবিধি ও নানা রকমের দেবদেবী 
এর ভেতর কি কিছু বিশেষত্ব আছে ? 


১৪৩ ধশ্মপ্রসঙ্গে- ব্বামী ব্রল্মা নন্দ 


মহারাজ--বিভিন্ন দেবদেবী যা কিছু ও সবই এক । ও সবই 
এই মনের স্থষ্টি। শান্থে চার রকম সাধনা আছে-_ 
| “উত্তম ব্রহ্মসপ্ভাবো ধ্যানভাবস্ত মধ্যমঃ | 

স্তুতির্পোহধমো। ভাবো বাহাপুজাহধমাধমা ।৮ 

সাক্ষাৎ সাধন হচ্ছে সব চেয়ে উত্তম_-েই পরমাত্ম। রয়েছেন, 
সর্বদা তার অনুভূতি হচ্ছে । তারপর হচ্ছে ধ্যান, যেখানে তিনি 
আছেন আর আমি আছি-জপ তপ সব বন্ধ। যখন ধ্যান জমবে 
তখন দেখবে শুধু ইষ্টের রূপ, তখন জপ তপ আর চলে না । তার 
নীচে স্তবস্ততি ও জপ--জপ করা যাচ্ছে আর সঙ্গে সঙ্গে সেই রূপ 
চিন্তা করা যাচ্ছে । আর তারও নীচে হচ্ছে এই বাহ্পুজা_প্রতীক 
বা প্রতিমা উপাসনা । এই সবই হচ্ছে 919919176 50206৭ ০01 
৪৮০1৪61০] (ক্রেমোল্নতির বিভিন্ন অবস্থা )। বার মনের যে রকম 
অবস্থা, সে সেখান থেকে সাধন আরস্ত করে ক্রমে ক্রুদে সড়ে যায়। 
ধরুন একজন 01010812727 (সাধারণ লোক)। এক একবারেই 
যদি নিগুণ ত্রন্মের চিস্তা বা সমাধি সম্বন্ধে উপদেশ করা যায়, 
সে কিছুই ধারণা করতে পারবে " না, তার ভাঁলও লাগবে না 
দুএক দিন চেষ্টা কষে ছেড়ে দেবে । কিন্তু তাকে যদি ফুল, বেলপাতা 
নিয়ে পুজা করতে দেওয়া যায়, তাতে সে মনে করবে একটা! কিছু 
করলুম । তাঁর মনটাও খাঁনিকক্ষণের জন্য কতকটা স্থির হল। 
এতে সে বেশ আনন্দও পায় । তারপর ক্রমে সে সেই 56929 
073510৮ ( অবস্থা অতিক্রম ) করে। 

মন যত ঠা (শু) হতে থাকে 21055 (স্থল) জিনিমে আর সেই 
ব্কম. রস পায় না। ধরুন আপনি প্রথমে পূজা আরম্ভ করলেন । 
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কিছুদিন পরে দেখবেন, আপনা থেকেই মনে হবে জপ কর ভাল, 
তখন জপটা বেড়ে যাবে । আবার কিছুদিন পরে মনে হবে ধ্যান করা 
ভাল, তখন শুধু ধ্যান করতে ইচ্ছা যাবে । এই রকমে মানুষ ক্রমে 
ক্রমে লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যায় । একেই বলে 1786015] 20৮৮0 
€ স্বাভাবিক উন্নতি )। এই রকমে মন যেটুকু লাভ করে তা আর 
নষ্ট হয় না। 
মনে করুন, আপনি এই উঠানে আছেন আপনাকে ছাদে উঠতে 
হবে। কোথায় সিড়ি আছে খুজে নিয়ে সিড়ি বেষে তবে 
উঠতে পারেন । তা না হয়ে উঠান থেকে বদি কেউ আপনাকে ছুড়ে 
দেয়, তা হলে আপনার অনেক কু হবে এবং তাতে বিপদের 
আশঙ্কাও খুব আছে । এই বাইরের জগতে যেমন দেখছেন নিয়ম 
কানুন আছে, অন্তর্জগতেও ঠিক £স্হরকম সব ব্যবস্থা আছে । 
প্রশ্নব--কোন একটা ভাব আমার পক্ষে বিদ্রকর জানা থাঁক। 
সত্তেও ০ ভাবটা যদি বার বার মনে উঠে ত-ন কি করব? 
মহারাজ-_ভাঁববেন এই ভাবটা আমার অত্যন্ত বিদ্কর, আমার 
পরম শত্রু, আমার সর্বনাশ করতে পারে । এই চিন্তা আপনি 
বার বার মনের উপর 77715555 € অস্কিত ) করুন _ দেখবেন আপনা 
থেকে সে ভাবটা মন থেকে চলে গেছে । মনে করুন, এই যে 
ছেলেটা বসে ররেছে ও ছেলেটাকে আপনি ভাবুন ওটা কিছু নয়-- 
অতি অপদার্থ । তখন দেখবেন ও ছেলেটার সম্বন্ধে আপনার মনে 
কোন 11001685100ই (সংস্কারই ) হবে না, ওর দিকে আপনার 
মন আর মোটেই যাবে না । আর একট! কথ! ধরুন- একটি ছোট 
ছেলের কথা । সে জানে না বিষ খেলে কি হয়, তার কাছে খানিকটা 
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বিষ থাকলে সে ভব পায় না । কিন্ত আপনি যদি খাঁনিকট! বিষ 
দেখতে পাঁন, তা হলে শিউরে উঠে বাঁপরে বলে দ' হাত দুরে সরে 
যান। আপনি জানেন কিনা বিষ খেলে মান এ যাত্ব। মনটা 
এমন মজাঁর জিনিষ-_যা৷ শেখাবেন তাই শিথবে : 

[9581 5%:5৫ (আদর্শ স্থির ) হওয়া আ। লাই । ভগবান্ই 
জীবনের একমাত্র আদর্শ । 19699] 1000956176৮. 8 10615-- 
(আদর্শকে কখনও ছোট করবেন না), “অণোরণীয়ান্‌ 
মহতোমহীয়ান্--তিনি ক্ষুদ্র পরমাণুর চেয়েও দ্র আবার 
এই 9০012 55%51917 এর (সৌর জগতের ) চেয়েও বড়। তিনি 
সর্বত্র সর্বদা বিরাজমান এটা জানতে হবে। তিন আপনার 
তিতরেও আছেন, আমার ভিতরেও আছেন, আবার জীব, জন্ত» 
উদ্ভিদ সকলের ভিতরেও আছেন। তবে কোথা: চার বেশী 
প্রকাশ, কোথাও তার কম প্রকাশ; কিন্তু সেই পরমাত্মাই 
সর্বত্র রয়েছেন। একটু খাটুন, দেখতে পাবেন €তে কি মজা । 

ংসার ত দেখলেন এখন এ দিকৃটা একবার দেখুন । 4177০০1 
21016 51791111709 01960 51060 5০81” ধাক্কা মারুন, 
দরজা খুলে বাবে । পর্দা ফেলা রয়েছে, সরিয়ে দেখতে হবে । এই 
মায়ার গণ্ডি থেকে বেরিয়ে যাওয়া কিছু নয়, অতি সহজ । একবার 
লেগে যান, দেখবেন দুনিয়া আর এক রকম হয়ে গেছে। 

প্রশ্ন শাস্্রাদিতে ধা আছে ওসব কি বিশ্বাস করা যায়? 

মহারাজ- ই], ওসব সত্য । লোকের কল্যাণের জন্ত যুগযুগাস্তর 
ধরে প্র সমস্ত ব্যবস্থা কর! রয়েছে, ওসব মানতে হয়। শাস্োত্ত কন্মনটা, 
রাখবেন, তা না হলে চলবে নাঁ। এ কর্ম ই আপনাকে শেষ পধ্যস্ত 
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নিষ্ষে বাবে। কর্শটা হচ্ছে অনার্দি কিন্ত শাস্ত। যখন আপনার 
সত্যোপলব্ধি হবে, তখন ওসব কর্্প আপনা থেকেই খসে যাবে । 

প্রশ্ন--আহারাদি কি রকম করা যায়? 

মহারাজ-_ বড় শক্ত প্রশ্ন করলেন। এর জবাব দেওয়া বড়ই 
মুস্কিল । মানুষের 5556512) (শরীরের ধাত ) এত আলাদা, 
যে, সকলের জস্ত একটা নিয়ম বেঁধে দেওয়া যায় না । কোন একটা 
জিনিষ ধরুন আমার ধাতে সর, কিন্ত আপনার ধাতে সম্ম না । আমার 
55051 (শরীর ) কোন একটা জিনিষ 95510771155 (গ্রহণ ) 
করতে পারে, আপনার তা হয় ত পারেনা । সেইজন্য আমাদের 
গীতাদি শাস্ত্রে খাবার সম্বন্ধে বিশেষভাবে কিছু বলে নাই । গীতাক়্ 
আহারের কথা যা উল্লেখ আছে সে কেবল একটা £9775181 
01935750801 ( সাধারণ বিভাগ )। মোটামুটি এই বল! যায় 
যে, গুরুভোজন না হয়, আর ওরই ভিতরে পেশ শুনে যার পেটে 
যা সমস, এক্প খাওয়া উচিত । 

প্রশ্ন _ মহারাজ, মাছ মাংস খাওয়াতে কি হিংসাবৃত্তি হয় না? 

মহারাজ-_ও কোঁন কথা নয়। তবে ঘে বলে “অহিংস! 
পরমোধন্ম” সে কখন ?__যখন সমাধি হয়েছে, জ্ঞানলাভ হয়েছে, 
সর্ধ্বভূতে ভগবান্‌ দর্শন হয়েছে । তা না হলে অমনি মুখে বললেই 
বুঝি অহিংসা হল? বখন দেখবেন আপনিও যা এ পিঁপড়েটিও 
তা, কোন ভেদ নাই, তখন ঠিক ঠিক অহিংসা। তার পূর্বে কি 
কখন হয়? এই ষে বলছেন অহিংসা, আপনি কি হিংসা ৪৮০৫০ 
(ত্যাগ ) করতে পারেন? কি খাবেন_ আলু? আলু পু তলে 
তাতে গাছ হয়, তাতে আবার আলু হয়। সেটার প্রাণ নেই? 
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ভাত খাবেন? ধানগুলে! ছড়িয়ে দিন, তাতে গাছ হবে, 
তাতে আবার ধাঁন হবে, তার কি আর প্রাণ নেই? আচ্ছা, 
ধরুন জল - ওতে কত লক্ষ লক্ষ প্রাণী আছে, আপনি একট। 
17710050078 ( অণুবীক্ষণ যন্্ ) দিয়ে দেখুন। কি করে সে জল 
খাবেন? বেঁচে থাকতে হলে নিঃশ্বাস নিতে হবে । প্রত্যেক নিঃশ্বাসের 
সঙ্গে সঙ্গে আপনি অসংখ্য জীব নষ্ট করছেন, তাঁর বেলা দোষ নেই-_ 
যত দোন্ধ হল মাছের । ও কথা কখনও কি টেকে? আচ্ছা, যার! 
85962101 0186 ( নিরামিষ আহার ) ভাল বলে, তারা দুধ ঘি এসব 
ত খায় ।* দুধটা কি রকম করে খাঁওয়া বায়? একটা প্রাণীকে 
15101%5 ( বঞ্চিত ) করে তার মায়ের দ্ধট। দুরে নিচ্ছে, ওটা ত 
বিচার করলে একটা মহা! ০716] । নিষ্ঠুর) ব্যাপার । ও কোন কথা 
নয়। আমাদের ও সমস্ত কখনও ছিল না, পরে ওসব ঢুকে গেছে। 


স্থান- ব্রামকৃষ্তপুর, হাওড়া 
আগষ্ট, ১৯১৮ । 


মহারাজ নীচে বৈঠকখানায় বসে আছেন। কলিকাতা থেকে 
একটি যুবক এসে প্রণাম করে বসল। মহারাজ তাকে জিজ্ঞাসা 
করলেন, তোদের 50991005+ 17017) এর (ছাত্র নিবাসের ) কাজ 
কন্ম কি রকম চলছে ? 

উত্তর-ভাল নয়। নানারকম গোলমাল । 

যুবকের কথ শুনে মহারাজ বললেন, আমাকে পূর্বে ওসব বিষয় 
'কিছু জিজ্ঞাসা করিস নি কেন? 
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মহারাজের কথা শুনে যুবকটি আর কোন জবাব না দিয়ে, দুঃখিত 
ও অনুতপ্ত হয়ে বিষণ বদনে বসে রইল। মহারাজ তখন খুব 
স্নেহভরে তাকে ডেকে বোঝাতে লাগলেন-__ দেখ, তুই যাদের উপকার 
করবি তারাই তোর অনিষ্ট করবে। বিগ্ভাসাগর মহাশয় লোকের 
এত উপকার করলেন, কিন্তু যারা তার সাহায্য পেয়েছে তারাই তীর 
নিন্দা ও অনিষ্ট করেছে । শেষকালে তিনি লোকের উপর 
01557756650 ( বিরক্ত ) হয়ে গিয়েছিলেন । কোন লোক তার নিন্দে 
করছে শুনলে তিনি এমনও বলেছেন-_-“কই আমি ত তার কোন 
উপকার করি নি।৮ এই হল সংসারের ধম্ম। তবে কি জানিস? 
সদ্ধশ্ম অন্ত রকম। সংভাবের লোক উপকার করেই বাবে, এ 
তাদের ম্বভাব। ছুষ্ট লোক অনিষ্ট করবে সেও তাদের স্বভাঁব। 

একজন সাধু নদীর ধারে বসে ধ্যান জপ করত। একদিন একটি 
বিছে জলে ভেসে বাচ্ছে দেখে তার মনে দয়া হল এবং হাতে ধরে 
বিছেটাকে জল থেকে পাড়ে তুলে দিলে । 'বছেটাকে যেমনি ধরতে 
গেছে, অমনি ৫স হাতে কামড়ে দিয়েছে । সাধুটি তখন যন্ত্রণায় 
ছটফট করতে লাগল । কিছুক্ষণ বাঁদে বিছেটা আবার জলে পড়ে 
গিয়ে হাবুডুবু খাচ্ছিল । তা! দেখে সাধুটি আবার তাকে পাড়ে তুলে 
দিলে--বিছেটা আবার তাকে কামড়ে দ্িলে। কিছুক্ষণ পরে বিছেটা 
আবার জলে পড়ে গিয়ে হাবুডুবু খাচ্ছে দেখে সাধুটি বখন তাকে 
ফের তুলতে যাচ্ছে, তখন এক ব্যক্তি বললে, “দ্রেখুন, বিছেটা আপনাকে 
বারবার কামড়ে দিচ্ছে, আর আপনি ফের তাকে তুলতে যাচ্ছেন ?” 
তার কথা শুনে সাধুটি জবাব দিলে, “বিছের স্বভাব কামড়ান সে 
কামডাচ্ছে, সাধুর শ্বভাব পরোপকার করা, আমি তাই করব। সে 

১০ 
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আমাকে কামড়েছে বলে আমি নির্দয় হব কন?” এই বলে 
আবার বিছেটাকে জল থেকে তুলে অনেক দূরে .ক্ছলে দিলে, যাঁতে 
না আর জলে পড়তে পারে । যাঁদের সৎস্ব ভাব ২.বা এইরূপই করে 
যাবে-_তারা কথনও নিজের স্বভাব ছাড়ে না। 


স্থান ভদ্র 
১৯১৫। 


ভগবান্‌ কলপতরু--তার কাছে বেযষাচাম় সে তাই পার। বার 
যেমন ভাব তার তেমন লাভ । ছুলভ মনুষ্যজন্ম পেয়েও মানুষ 
ষথন তার সছ্যবহার না করে, ভগবানের পাঁদপদ্ধে মন না দিয়ে 
অসার মারামোহের সমুদ্রে ডুবে থেকে মনে করে ৩বশ আছি”, 
তখন তিনিও বলেন, “বেশ থাক” । আবার «খন হছুঃখ কই পেয়ে 
হায় হায় করে ভাবে “এ জীবনে করলুম কি?” তথন তিনিও 
বলেন, “করলি কি ?” মানুষ কল্পভরুর নাচে বসে আছে, তাঁর কাছে 
যা চাবে তাই পাবে, দেবত্ব চাও দেবত্ব পাবে, পশুত্ব চাও পশুত্ব 
পাবে । 

মানুষকে তিনি ছুটি জিনিষ দিয়েছেন-বিদ্যা ও অবিদ্যা । 
বিগ্া ছুরকম-বিবেক ও বৈরাগ্য। এদের আশ্রয় নিলে মানুষ 
ভগবানের শরণাপন্ন হর। অবিদ্া ছয় প্রকার--কাঁম, ক্রোধ, 
ইত্যাদি । এদের আশ্রর নিলে মানুষ পশুভাবাপন্ন হম বিদ্যার 
5010015 € অনুশীলন ) করলে অবিগ্ভার নাশ হয়, আবার অবিগ্ভার 
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07210775  করলে “আমি” ও “আমার” জ্ঞান বেড়ে গিয়ে 
মাচুষকে সংসারে বদ্ধ করে রাখে, ভগবানের কাছ থেকে 
অনেক দুরে নিয়ে যায় এবং অশেষ ছুঃথ যন্ত্রণা পেতে হয়। তিনি 
জীবকে বিদ্যা ও অবি্া শুধু এই ছুইটি জিনিষই দিয়েছেন, তা 
নয়-_এ ছুটির মধ্যে ভাল মন্দ বিচার করে নেবার শক্তিও আবার 
দিয়েছেন। মানুষ যেটি ভাল মনে করে সেটি নেবে, ফলও সেই 
বকম পাবে । 

মানুষ দুঃখ কষ্ট পেয়ে তাকে ষে দোষ দেয় সেটা ভুল, 
মস্ত ভুল। তুমি নিজের পছন্দমত রাস্তা ঠিক করে নিষ়ে 
তার ভাল মন্দ ফলভোগ করছ । তার জন্ত তাকে দোষ দিলে 
চলবে কেন? ক্ষণিক স্থখের মোহে এত ভুলে গেলে যে, ভাল 
মন্দ বিচার করে দেখবার তোমার আর সময় হল না। আগুনে 
হাত দিলে হাত পুড়বেই__সেট! আগুনের দোষ না তোমার 
দোষ? ঠাঁকুর বলতেন, “প্রদীপের স্বভাব আলো দেওয়া, কেউবা 
তাতে ভাত রীধছে, কেউবা তাতে জাল জুয়াচুরি করছে» 
আবার কেউবা! তাতে ভাগবত পাঠ করছে--সে কি আলোর 
দোষ ?” সেই রকম শ্রীভগবান্‌ মানুষকে ভাল মন্দ ছুটি রাস্তা 
দেখিয়ে দিয়েছেন । তোমার ইচ্ছামত 56150 ( পছন্দ) 
করে নাও । 

যার ঘেমন ভাব তাঁর তেমনি লাভ হবে। বিবেক বৈরাগা 
আশ্রন্ন কর, তাকে লাভ করে আনন্দের অধিকারী হবে- আর 
ংসারকে আশ্রয় কর, এ জীবনে অল্পবিস্তর ক্ষণিক আনন্দ পাৰে বটে 
কিন্তু ভবিষ্যৎকে অন্ধকার-সমুদ্রে ডুবিয়ে দিসে অনন্ত ছুঃখ কষ্ট পাবার 
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জন্য তৈরী থাকতে হবে। কেবল সুখটি চাই, দুঃখটি চাই না 
বললে চলবে নাঁ। একটাঁকে চাইলে আর একটা আসবেই, তুমি 
চাও আর নাই চাও । 

ঠাকুর বলতেন, “মলয়ের হাওয়া লাগলে, বে সব গাছে সার 
আছে সে সব গাছে চন্দন হয়, কিন্ত অসার গাছে, যেমন বাঁশ, 
কল। ইত্যাদি, কিছুই হয় ন11৮ মানুষের মধ্যে ছুই রকম মানুষ 
আছে। এক রকম আছে, তাদের সৎকথ। শুনলেই বিবেক বৈরাগ্য 
জেগে ওঠে, সংসারস্থকে তুচ্ছ বোধ হম্ন এবং তার কপাকণা 
পাবার আগ্য মন ব্যাকুল হয়ে উঠে । তাঁকে জানবার জন্ত, জীবন মরণের 
রহস্ত ভেদ করবার জন্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়। এমন কি এই শরীরটা 
থাক বা যাক তাতে ক্ষতি নেই--তীকে লাভ করতে হবে, এই 
প্রশ্নের মীমাংসা করতে হবে, এই রকম জিদ করে ভজন সুরু 
করে দের । এরা জীবনে 5৮০০৪550013 (সফলকাম ) হয়। 
আর এক রকম লোক আছে, তাদের সামনে ধত বড় আদর্শই ধর 
না কেন কিছুতেই হু'স হয় না। তারা মনে করে-_-এ সংসারে 
চিরদিন বেঁচে থাকব, আমি না থাকলে চলবে না, হাতের কাছে 
যা পেয়েছি তা ভোগ না করলে আহাম্মকি হবে ।” এইভাবে 
নিজেকে টেনেহিচড়ে অন্ধকার কুপের মধ্যে নিয়ে গিয়ে ফেলে 
এবং অশেষ হুঃথ কণ্ ভোগ করে। 

চন্দনের গন্ধ 917)9৮ (উপভোগ ) করা ভাল না দুর্গন্ধ 
ভোগ করা ভাল? শান্তি ভাল না অশান্তি ভাল ?_ 
এট! বেশ করে বুঝ) বুঝে একটা ব্রাস্তা ঠিক কর। সময় 
তোমার জন্ত দাড়াবে না, নদীর স্রোতের মত হু হু করে চলে 
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বাচ্ছে। পরে হার, হায় করলে কোনও ফল হবে না। যে 
সময়টা চলে গেছে তা ফিরে পাবার কোন উপার নেই, তার 
জন্গ ভেবেও কোন লাভ নেই । ঘে সময়টা এখনও তোমার 
হাতের মধ্যে রয়েছে, তার সদ্ববহার কর। আর এক মুহ্র্তও 
যেন বিফলে না বাঁয়। মনটাকে এখন থেকে এমন ভাবে গড় বে, 
তাঁর চিন্তা, তার স্মরণ মনন ছাড়া অন্ত কোনও চিন্তা মনে তেন 
আর স্থান না পায় । গোনা দিন ক্রমেই ফুরিয়ে আসছে । 
গোলেমালে আর কাটিও না 

আকুল প্রাণে তার কাছে প্রার্থনা কর, “হে প্রভু, আমাষ 
সদবুদ্ধি দাও, আমাকে তোমার আপনার করে নাও । “আমি” 
“আমার” ভাব দূর করে দাও । “আমি” “আমার' বলতে বলতে 
অনেক ধাক্কা! খেয়েছি--“তুমি” “তোমার” বলতে শেখাও |” দেখছ 
না, চোথ বুজলে তোমার বলে কিছু থাকে কি? আমার বলে 
বেগুলোকে আকড়ে ধরে আছ সেগুলো কি তোমার সঙ্গে বাবে? 
তার! তাদের সময় হলে যে যার মত চলে যাবে, তোমার দিকে 
ফিরেও তাকাবে না । তোমাকে ওসব ফেলে কোন এক অজানা 
দেশে চলে ঘেতে হবে । যতই আঁমার, আমার করবে, ততই 
পায়ে বেড়ী পরবে । এই যে সংসার সংসার করে মানুষ মরে, 
এতে আছে কি? যখন ধাক্কা খাবে তখন কি তারা রক্ষা 
করতে পারবে? যে জন্ত এখানে আসা, বে জন্য এ ছুলভ 
মনুষ্যজন্ম, সে বিষয়ে কিছু না করে, সেটিকে বাকি রেখে 
এখান থেকে বদি যেতে হর, তা হলে এর চাইতে ছুর্ভাগ্যের 
বিষয় আর কি আছে ? এরূপভাবে বাতে যেতে না হয় তার জঙ্ট 
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উঠে পড়ে চেষ্টা কর; তার কাছে খুব করে কাদ, আকুল 
প্রাণে তাকে ডাক । 

শুনেছ ত ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে কি রকম করে কাদতেন ?-- “মা, 
আর একট। দিন কেটে গেল এখনও দেখা দিলি নি।” তার জন্ত 
ব্যাকুল হও, কি ছ'র সংসার, কেবল দুঃখের আগার । এখানে ত 
কেঁদে কেদে দিন কাটল, সেখানেও কি কেঁদে কেঁদে দ্রিন কাটবে? 

ঠাকুরের আশ্ররে বখন এসে পড়েছ, তখন তার ক্ুপা নিশ্চয় 
পেয়েছ জানবে । তার কপার সদ্যবহার কর । কপামকের কপা 
পেষে যাঁর ধারণা করভে না পার, আনন্দ না পাও, জীবনমরণের 
রহস্ত ভেদ করে তার নিত্যসঙ্গী হতে না পার, তা হলে তোমার 
মত ভতভাগা এ জগতে সম্ভার কে আছে? এ যুগের মানুষ তোমরা 
যুগের হাওত্রা গায়ে লেগেছে, তার ৪৭৮০00525 ( স্ঝোগ ) নিতে 
ছেড় না। এত সোজা ও সহজভাবে রাস্তা খবর কোন 
যুগে কেও বলে নি-এ ০০০০201চো (আবধা ) যদি হেলায় 
হাঁরাও তবে অনেক কাল ভূগতে হবে । 

বুগের হাওয়ায় পাল তুলে দিরে হুহু করে এগিয়ে যাও । 
তিনি অপেক্ষা করছেন, পাল তুলে ধরলেই নৌকা ঠিকানার 
পৌছে বাবে । পাল সোল, পাল তোল । শক্তি তোমাদের 
ঘথেছঈ রয়েছে । নিজের উপর বিশ্বাস রাখ-তার নাম শুনেছি, তার 
নাম করেছি, আমাতে ভন্র দুর্বলতা থাকতে পারে না; তার 
কপার আমি তাকে লাভ করবই এ জীবনে । পিছনে ফিরে তাকিও 
না এগিয়ে যাওতার দর্শন পেয়ে ধন্য হয়ে যাবে, মনুষ্যভন্ম 
সার্থক হবে, অপার "আনন্দের অধিকারী হবে। 
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অনেকে বলে দেশের ও দশের কাজ করব । আমার মনে 
হয় এ ভাবটি ইংরাজী শিক্ষার বদহজম । নিজের চরিত্র তরী 
না হলে, তার দ্বারা অপরের কল্যাণ কখনও সম্ভব হয় না। বারা 
তাকে ঠিক ঠিক আশ্রর করেছে, সার রুপা লাভ করেছে, 
তাদের কখনও বেচাল হয় না । তাদেৰ কাজকন্ম, কথাবার্তা, চাল- 
চলন দেশের ও দশের মঙ্গলের কারণ হয়। ঠাকুর বলতেন, 
“বুড়ী ছু'লে চোর হয় না, আগে খুটি পাকড়াও |” অর্থাৎ 
মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য ভগবান লাভ কর । আগে তাকে জানতে 
হবে, তাঁর পদে বিশ্বাস ভক্তি দৃঢ় করতে হবে, তারপর অঙ্গ যে 
কোন কাজ করতে হয় কর। তাঁকে জেনে কনম্ম করলে 
নিজের 'পাণে শান্তি পাওয়া যায়, অপরকেও শান্তি দেওরা যায় । 

ঠাকুর বলতেন, “তক্তের জদর ভগবানের ৫বঠকখানা 1৮ যদি 
আমরা তার ভক্ত, তার সেবক, তার দাস বলে পরিচয় দিতে 
চাই, তা হলে আমাদের শুদ্ধ পবিত্র হতে হবে। শুদ্ধ হৃদয়ই 
তাঁর আসন। অশুদ্ধ জদয় থেকে তিনি অনেক দূরে থাকেন। 
আমাদের হৃদয় বখন কাচের মত স্বচ্ছ ও নিশ্মল হবে-কোন দাগ 
থাকবে না, তখনই আমাদের হৃদয় তার বৈঠকথানা হবে । তখনই 
'আমরা তার ভক্ত, পুক্র, সেবক, আশ্রিত বলবার অধিকারী । 

শুদ্ধ মনে তাঁর ছাপ সুন্দর পড়ে । আসিতে মরল। থাকলে 
যেমন মুখ দেখা যায় না, তেমনি অশুদ্ধ মনে ভগবানের প্রতিবিশ্ব 
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পড়ে না । তোমাদের এখন অন্ন ১%, মনে কোন রকম 
ময়লা! ধরে নি, এখন থেকে তাঁর জন্ত হৃদয়ে আসন পেতে বাখ-_ 
অন্য কোন জিনিষের স্থান যেন সেখানে আর না হয়। শুদ্ধ 
ও পবিত্র জীবন না হলে তাকে জানা বায় না। শুদ্ধ পবিত্র হও। 
তাঁকে লাভ করতে হবে-- এজীবনে | 

কেবল পড়াশুনা করে কি হবে? বি, এঠ এরম, এ পাশ 
করে ইউনিভাঁসিটির ডিশ্রি নিলে কিংবা! ব্যারিষ্টার হযে টাক! 
রোজগাঁর করলেই সব হয়ে গেল না। এতে মনে ক্ষণিক আনন্দ 
হবে এই পর্ধান্ত । কিন্ত যে জন্ত এ জগতে আসা, যে জন্য এই 
মন্গয্যজীবন, সে বিষয়ে কোন সাহায্য হবে নাঁঁ_অবশ্ত আমি 
কাউকে মুর্খ হতে বলছি নে। মূর্খের ধম্ম হয় নাঁ-বড় ভাব 
ধারণা করতে পারে না । ধারা ইহকালে ভোগস্থথ চায় তাঁরা বি, এ+. 
এম, এ পাশ করুক, টাঁকা রোজগারের সুবিধা হবে। কিন্ত যাঁরা 
অনন্ত স্রখ চাঁর তাদের বেশ ডিগ্রির দরকার নেই । ডিগ্রি নেবার 
জন্য পড়াশুনায় যে সময় কাট তার বার ভাগের এক ভাগ 
সময় যদি সদগ্রস্থ পাঠে দেওয়া ধায় তা হলে অনেক ভাল ভাব ভেতরে 
আসে । ঠাকুর বলতেন, “গ্রন্থ নয় গ্রন্থি” অর্থাৎ গাঁট। উহাতে 
বন্ধন হয়। তবে সদ্গ্রস্থ সম্বন্ধে সে কথা খাটে না যেমন 
গীতাদি শান্স এবং ঠাকুর শ্বামিজীর বই । এ ছাড়া আর ফে 
কোন বই পড় না কেন, তাতে অভিমান অহঙ্কার বাড়বে এবং 
ভগবানের কাছ থেকে অনেক দূরে নিয়ে গিয়ে ফেলবে । যে 
সব্‌ গ্রন্থ পাঠ করলে তগবানে ভক্তি ভালবাসা আসে না, অদ্ধা 
বিশ্বাস হয না, ত। বর্তমানে ভাল বোধ হলেও আঁথেরে অমঙ্গলের, 
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কারণ হয় । বাবা ! মানুষ যদি হতে চাও» যদি নিজের কল্যাণ চাও, 
তা হলে তাঁর নামে ডুবে বাও। ভাসা ভাসা নক-_একেবারে ডুব | 
মন্ত্রের সাধন কিন্বা শরীর পতন, এই মুল মন্ত্র কর। 

আবার টাকা হওয়ারও এ দোষ । টাঁকা ভাল অপেক্ষা মন্দই 
বেশী করে। টাকা থেকেই জগতে বেশী অনর্থ হয়। ঠীকুর 
টাকা ছু'তে পারতেন না- জাগ্রত বা ঘুমন্ত অবস্থায় । তিনি এবার 
এসে জীবন দিয়ে দেখালেন, ত্যাগই মন্ুষ্যজীবনের একমাত্র উদ্দেশ্ত 1. 
মানুষ ভোগের পিছনে পিছনে দৌড়ে পশু হতে চলেছে । যদি 
মনুষ্য পদবীতে থাকতে ইচ্ছা হয়, তবে ত্যাগকে আশ্রয় কর, 
ভগবানকে আশ্রয় কর। তাকে জান। ক্ষণক আনন্দের আশ 
ত্যাগ করে অনস্ত আনন্দের অধিকারী হও । | 

ঠাকুরের জ্বলন্ত জীবনে দেখছ না ত্যাগ করা মানে কি? হে 
জীব! ভোগবাসন! ত্যাগ কর, তার পাদপদ্মে শরণ লও, “মান হু"স” 
হও | 

ত্যাগ--একমাত্র ত্যাগই শান্তি দিতে পারে । তার জন্ঠ সব 
ত্যাগ কর। তাঁকেই একমাত্র আপনার কর। তুমি পিতা মাতা, 
বন্ধু ভ্রাতা, তুমিই সব-_এই ভাব। তখনই আমরা প্ররুত মানুষ 
হব, প্রকৃত আনন্দের 'অধিকারী হব, যখন পৃথিবীর এই সমন্ড ভোগ- 
স্থথ ত্যাগ করে তার চিন্তা, তার স্মরণ মনন নিয়ে আমাদের সব 
সময় কাটবে । সে যে কি আনন্দ তা মুখে বলা বায় না। সে 
অবস্তা না হলে বলে বোঝান যায় না। 

ভগবান্‌ লাভের জন্য তিনটি জিনিষের দরকার । প্রথম মনুষ্য- 
জন্ম, দ্বিতীয় মুক্তির কামনা, তৃতীয় মহাপুরুষের আশ্রয় । ভগবানের 
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কপায় মনুষ্যাজন্ম পেয়েছ, সৎসঙ্গও লাত করেছ, মুক্ত হবার বাসনাও 
জেগেছে, এখন জীবনটাকে এমন ভাবে গড়ে তোল যেন এই 
জন্মটা বৃথা না যার । কি হবে ক্ষণস্থায়ী ভোগের পিছনে দৌড়ে? 
অনস্তের অধিকারী হও । আর একটা কথা মনে রেখো মনুষ্য 
জন্ম আবার, হয়ত হবে, মুক্তির বাসনা পর জীবনে আবার হয়ত 
আসবে, কিন্তু এবারের মত সাধুসঙ্গ বার বাঁর পাবে না। সব সময় 
'মহাপুরুষের সঙ্গ ভাগ্যে জোটা বড় ছুর্লভ। জন্মজন্মীস্তরের অনেক 
সুকৃতি ও তপস্তার কলে এই স্বযোগ হয়। ভাগ্ফলে যখন 
ঠাকুরের গপ্ডির ভিতর এসে পড়েছ, দেখো বেন জীবনটা গোলেমালে 
কেটে না বার । 

বিশ্বাস, বিশ্বাস, কেবল বিশ্বাস চাই। গুরুবাক্যে বিশ্বাস 
করে পড়ে থাক । গুরুবাক্যে বিশ্বাস করে পড়ে থাকলে সব হয়ে 
যাবে । গুরুবাকো বিশ্বাস যদি না থাকে ত শুধু খন্ত্ে তন্থে কিছু 
হবেনা । বেড়ালের ছানার মত পড়ে থাক ॥। শুরু বখন যা দব্নকার 
হবে করিয়ে নেবেন । নিজে তুমি কতটুক্‌ বোঝ ? তার উপর ভার 
দিয়ে পড়ে থাক । ধাঁকে ভার দিয়েছ, তাঁর একটা দারিত্ববোধ আছে । 
তিনি তোমার নিজের চাইতে তোমার বিষয় ঢের বেশী ভাবেন । 
ষোল আনা তাতে নির্ভর কর, তিনি সকল আপদ্‌ বিপদ থেকে 
তোমায় রক্ষা করবেন । এ জগতে কারও সাধ্য নেই গুরু-আশ্রিত 
শিব্যের অনিষ্ট করে। গুরুর ক্পায় তার চতুর্দিকে লোহার বেড়া 
দিরে ঘেরা । জীবনে অনেক ভুল হবার সম্ভবিনা, যতক্ষণ না! ভগবাঁন্‌ 
লাভ হয়। গুরুকে আশ্রর করে থাকলে ভূল হবার সম্ভাবন! নেই । 
আলের উপর দিয়ে বাপ বেটায় যাবার ঠাকুরের সেই গল্পটি মনে 
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আছে ত? বাপ ছলের হাত ধরলে পড়বার ভক্ম থাকে না, ছেলে 
বাপের হাত ধরলে পড়বার ভয় থাকে । সদ্গুরুর আশ্রর যারা 
পেয়েছে, তারা বদি তাঁকে আশ্রয় করে পড়ে থাকে তবে তিনিই 
তাদের ভুল ভ্রান্তি সব শুধরে দেবেন । | 

ত্যাগ ব্যতীত শান্তি পাওয়া! যায় না। ত্যাগ চাই। 
ভগবানের জন্য, শাস্তির জন্তা, নিজের কল্যাণের জন্য সর্বন্ধ ত্যাগ 
চাই। পশু প্রবৃত্তির দাস-_মান্ধ তা নয়। মানুষ ইচ্ছা করলেই 
ভগবান্‌ লাভ করতে পারে, ত্যাগ করতে পারে । সবৰ ছেড়ে তাকে 
জোর করে ধর । 

ত্যাগ মানে নাগাদের মত গাঁরে ছাই মেখে, চিমটে হাতে 
করে বেড়ান নয় । বাইরে লোকদেখান ত্যাগের কোন দাম নেই, 
কোঁন লাভ নেই ; বরং তাতে অপকার আছে । সেই ঠিক ঠিক 
ত্যাগী যে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে ভগবানকে দিয়ে দিয়েছে _আমার 
বলতে কিছু রাখে নি । আমার দেহ, মন, ওদ্ধি সব তোমার দিলাম, বা 
ইচ্ছা! কর--তোমার জিনিষ তুমি ইচ্ছামত ব্যবহার কর-_এই ভাব। 
শোন নি, ঠাকুর মা ছাড়া কিছু জানতেন নাঁ। বা করেন মা! 
মার ইচ্ছা ব্যতীত নিজের কোন ইচ্ছ' ছিল না। সর্বদা তাকে 
জানাবে-_হে প্রভু, আমি ভাল মন্দ কিছুই জানি নে, বুঝি নে, আমি 
তোমার-_যা ভাল বোঝ কবর । এই ভাবটি জোর করে ধরে রাখবে । 
তোমার ধখন ঘা দরকার তিনি বুঝবেন, তোমাকে দিয়ে করিয়ে 
নেবেন । প্রার্থনা কর, প্রার্থনা কর। তার শরণাগত হয়ে পড়ে থাক । 

আর একটি বিষয়ে খেয়াল রাখবে । ভগবানের কপার বথন তাকে 
লাভ করা মন্ুষ্যজীবনের উদ্দেহ) বলে বুঝেছ*» তখন সকলে ভালই 
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বলুক বা মন্দই বলুক, সুখ্যাতিই করুক বা অখ্যাতিই করুক, দুনিয়া 
স্কান দিক বা না দিক, শরীর থাক বা যাক, নিজের 7017701015 
( আদর্শ ) থেকে এক ইঞ্চিও হুটবে নাঁ। এই জীবনেই ভগবান্‌ লাভ 
করতে হবে, তার জঙ্গ যত দুঃখ কষ্ট আসে সহা করতে হবে । এই 
তাবে ঘদি জীবন গড়তে পার, তবেই তুমি মানুষ, ত1 হুলেই তুমি 
ঠাকুরের নাম নেবার অধিকারী, তা হলেই .- শর সাধুসঙ্গ সার্থক । 
তা বদি না পার তবে বুঝব তুমি ছু হাত বিশিষ্ট একটা 
জানোয়ার মাত্র । 

আর একটি বিষয়. এখানে পরিক্ষার করে বলে রাখছি--গুরু 
বলতে আমরা কি বুঝি। যে কেহ বীজ সংযুক্ত করে কানে মন্ত্র দেন, 
সাধারণতঃ তাকেই গুরু বলা যাস্ম। সিদ্ধপুরুষ ব্যতী; কারও গুরু 
হবার অধিকার নেই। যার নিজের রাস্তার খক" -!না নেই তিনি 
অপরকে রাস্তা দেখাবেন কেমন করে? অ- মন্ত্রশক্তি সমান 
ভাবেই রয়েছে । কিন্ত বিধি ঠিকমত জান। না থাকার গুরু 
শিষ্য উভয়েরই ঠিক ঠিক উন্নতি হয় না। এ জন্যই শিষ্য প্রাণে শাস্তি 
পায় না । শ্রশ্রাঠাকুর এসে এবার রাস্তা ফিরিয়ে দিয়েছেন । অমূল্য রত্ব 
এদের (ঠাঁকুরের শিষাদের ) ভাগারে রয়েছে । যে কেউ সৎ, বিশ্বাসী 
ও ভক্তিমান্‌ হবে তাকে এখানে আসতেই হবে । অন্য কোথায়ও 
শাস্তি নেই। এদের কাছ থেকে বে যা পেয়েছে, তাতে যদি বিশ্বাস 
করে নিজের নিজের জীবন গড়ে চলে বায়, সে নিশ্চয়ই অপার আনন্দের 
অধিকারী হবে, মনুষ্যত্ব লাভ করবে। এরা এ যুগের ভাবে ভাবুক, 
এ যুগে কি রকম ভাবে শিক্ষা দীক্ষা দেওয়া দরকার, এর! ভাল 
জানেন । যার বে ভাবে উন্নতি হবে তাকে সে ভাবেই উপদেশ 
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দেন। কাউকে বথাবিধি দীক্ষা দিয়েছেন, কাউকে উপদেশচ্ছলে 
দীক্ষা দিয়েছেন, কাঁউকেও বা স্বপ্সে দীক্ষা দিয়েছেন । বার ভাগ্যে 
যেরূপ জুটেছে সে সেটি বিশ্বাস করে রাস্তা চলুক, সরল প্রাণে 
গুরুর কাছে প্রার্থনা করুক, বাকি যা দরকার তিনি দেবেন-- 
তিনি নরশরীরে থাকুন বা নাই থাকুন । শিষ্যের জ্ঞান লাভ ন৷ 
হওয়া পর্যন্ত প্রকৃত শুরু যিনি, তিনি শিশ্ষাকে পথ দেখাবার জন, 
তার মুক্তির জন্বা অপেক্ষা করেন। শিষ্যের জন্য শুরু মধ্যে মধ্যে 
্্‌ল ভাবে প্রকাঁশ হন । | 
' খাট, খাট । সন্দেহ ছেড়ে দিয়ে বা পেরেছ সেটি জীবনে 
ফলাবার জন্ত উঠে পড়ে লেগে বাঁও। ঢাক ঢোল পিটে নয়_ 
মতি গোপনে, লোকে বেন টের ন। পায়। নানা রকম লোক 
আছে । কেউ নানা কথা বলে ঠাটা করে ভাব নষ্ট করে দেয়, 
আবার কেউ বা সুখ্যাতি করে অহঙ্কার বা'চষে দেয় । ঠাকুরের 
সেই কথাটি মনে রেখ-প্ধ্যান করবে মনে, বনে আর কোণে 1৮ 
অর্থাৎ সাধন ভজন, স্মরণ মনন বথাসম্ভব লোকচক্ষুর আড়ালে 
করবার চেষ্টা করবে। কিছুদিন বেশ করে খেটে ভজন কর, 
দেখবে কি মজা, কি আনন্দ! দেখবে তুমি নৃতন মানুষ হয়ে 
গেছ । বখন বের হন্বে এসেছ তখন মুলমন্ত্র কর, তাকে লাভ 
করবই করব এ জীবনে । সদ্গুরুর আশ্রর পেরেছ ভাবনা কি? 
হবেই হবে । 





লাম মাহাত্ম্য 


নাম নাম নাম, কেবল নাম। এ কর্শ কর, আর নাম কর। 
সব কর্থ্বের ভিতর কর দেখি স্টা+ নাম। এই নামের চাকা সব 
কাজের মধ্যে ঘুরবে, তবে ত? রে দেখ, একদম সব জাল! ঘুচে 
যাবে । কত কত মহাপাতকী এই নাম আশ্রয় করে শুদ্ধ-সুক্ত-আত্মা 
হয়ে গেল। 

থুব বিশ্বাস কর, নাম আর ভগবান্‌। নাম নামী এক করে ফেল। 
ভগ্গবান্ই নাম হইয়! ভক্তহৃদয়ে বাস করেন। 

ভগবানকে খুব ডাকতে থাক | নিজ্জনে একা বসে তাকে ডাকতে 
হয় । আর মাঝে মাঝে প্রার্থনা কর, “আমাকে কপা কর, আমাকে 
শ্রদ্ধা ভক্তি দাও” । এমন অন্ুরাগের সঙ্গে ভাকবে যে, চোখের জল 
বুক বেয়ে পড়বে । মন মুখ এক করতে হবে ।. 

ংসারের মধ্য সকলকে হরিময় দেখবে- ভাববে, হরি আমার 

সর্ধভৃতে আছেন। এ রকম করতে করতেই তৃণাদপি স্ুুনীচ হয়ে 
যাবে । সকলের কাঁছে বসবে ও শুনবে কেবল হরিকথা । যে স্থানে 
হরিগুণান্থকীর্তন হয় ন1, সে জায়গ! শ্বশানের মত বলে জানবে । এই 
হরিনামের বলে শ্মশানের ভূত পধ্যস্ত পালিয়ে যায় । | 

তার নাম কর, তাকে ডাক । তিনি ত আপনার লোক । কেন 
তিনি দ্রেখা দেবেন না? তার কাছে সব জানাও, তিনিই সৎপথ 
দেখিয়ে দেবেন । আবদার করতে হয় ত তার কাছেই কর। 
তিনি সব পূরণ করে দেবেন। 

৯৯ 


১৬২ ধশ্মপ্রসঙ্গে- হ্বামী ব্রন্মানন্ 


দীক্ষা আর কি? তোমার যে নামে মতিগতি, তুমি তাই করবে । 
বিশ্বাস করে মনের অভিলাষ মত নাম করলেই হল। দীক্ষিত 
হওয়া তেমন কিছু নয়,এই ধ্যান ধারণাই করতে হবে, তাকে 
প্রাণের সহিত ডাকতে হবে । তাতে আরও বিশ্বাস ভালবাসা হবে, 
প্রইজন্ত একজনকে মেনে নিয়ে কাজ করা । এখন খুব ধ্যান লাগাও । 

. প্রথম অবস্থায় প্রার্থনা করা ভাল। তাকে ডাকবে, তার 

মহিম। কীর্তন করে তার প্রার্থনা! আরম্ভ করবে । 

ভগবানকে ডাকবে আর বলবে, “হে ভগবান, তোষার এই চক্র 
কূ্য, তোমার এই স্থষ্টি। তুমি দয়ামর, সর্বজ্ঞ, অন্তধামী, তুমি 
আমার প্রতি সদয় হও, আমাকে সদ্ধদ্ধি দাও, শ্রদ্ধা দাও, ভক্তি 
দাও, ভালবাসা দা৩--এই বলে বলে তাকে ডাকবে । 

হাজার কাজই থাক আর যাই কেন না হক, নিত্য ছুবেলা তাঁর 
স্ররণ মনন করতে ভুল না। দেহ মন শুদ্ধ, শরীর নির্মল ও নিস্পাপ 
করতে তার নাম জপ ও ধাঁন ভজন ছাড়া দ্বিতীয় জিনিষ আর 
কিছুই নেই। তিনি বড় সহজ, বড় আপনার । তাকে আপনার 
করে ফেল-__তারই হয়ে যাও । প্প্রিয় বস্ত যদি দুর্লভ হন, তবে তিনি 
পরম প্রি হন। 

নাম কর, নাম শোন। নামই ভগবান্। নাম না করে বা কিছু 
করবে, তাতে গোলকধ ধার ঘুরে মরবে । 


সাধন ভজন 


খুব নিষ্ঠা করে সাধন ভজন কর । একদিনও বাদ দিবি নে-_- 
ভাল লাগুক আর নাই লাগুক, নির্মিত সময়ে আসন করে বসবি। 
এই নিষ্ঠার সহিত অন্ততঃ তিন বৎসর যদি করতে পারিস তখন 
দেখবি ভগবানের উপর একটা প্রীতি আসবে । তখন আপনা 
থেকেই ভগবানকে ডাঁকতে ইচ্ছা যাবে, চেষ্টা করেও মনকে অন্তদিকে 
নিয়ে ষেতে পারবি নে । মনের অবস্থা এইরূপ যখন হবে তখন 
ধ্যান জপ করে বেশ আনন্দ পাবি। 

ভজন কর, ভজন কর। ভজনের একটা আনন্দ আছে । সে 
আঁননের স্বাদ একবার পেলে এসব আলুনী বোধ হবে। তখন 
যেখানেই থাকিস, যে অবস্থায়ই থাকিস, তজন ছাড়া আর কিছুই 
ভাল লাগবে না । অবশ্ঠ প্রথম প্রথম আনন্দ পাওয়। যায় না। 
গুরুবাক্যে বিশ্বাস করে কিছুদিন করে গেসে, পরে দেখবি আপনা 
থেকেই আনন্দ আসবে । 

যারা সাধন ভজন করে সব অবস্থায়ই করে । যেখানে সুযোগ 
স্থবিধা বেশী হয় সেখানে তার! আরও জোর সাধন তজজন করে। 
এখানে সুবিধা হচ্ছে না, ওখানে সুবিধা হচ্ছে না করে যারা 
বেড়ায়, তারা কোনও কালে কিছু করতে পারে না-__চ৪৪৪1১০7এর 
( ভবঘুরের ) মত ঘুরে ঘুরে বেড়িয়ে শুধু সময় নষ্ট করে । 

খুব জপ কর বাবা! খুব জপ কর! কলিতে ন্গপই হচ্ছে সহজ 

উপায় । এ ষুগে যোগ যাগ কর! বড় কঠিন। জপ করতে করতেই 
মন স্থির হয়ে ইঞ্টেতে লয় হয়ে যাবে। জপের সঙ্গে সঙ্গে ইটমুদ্ডি 


১৬৪ ধন্মপ্রসঙ্গে- ব্যামী ব্রহ্মানন্দ 


চিন্তা করতে হয় । তাতে জপ ধ্যান ছুইই একসঙ্গে হয়ে যায়। 
এইভাবে জপ করতে পারলে খুব তাড়াতাড়ি কাজ হয়। 

স্মরণ মনন খুব রাখতে হবে। জপ ধ্যান করতে গেলে নালা সুযোগ 
স্থবিধা খুঁজে নিতে হয়, কিন্ত স্মরণ মননে কোন কিছুর অপেক্ষা রাখে 
না । খেতে, শুতে, উঠতে, বসতে, সব সময়ই স্মরণ মনন হতে পারে । 
দ্রিনরাত "স্মরণ মনন রাখতে পারিস ত জানবি, মন অনেক উচুতে 
উঠে গেছে । রামান্ুজের মতে এরূপ অবিশ্রাস্ত চিন্তার নামই ধ্যান। 

আমাদের ০১10611510705 ( অভিজ্ঞতা ) ত তোরা নিবি নে_- 
বাবাণ ঘুরে ঘুরে কিছু হয়না । এক জায়গার স্থির হয়ে বসে 
কিছুকাল ধরে তাকে ডাকতে না পারলে কিছু হবার যো নেই। 
স্বামিজী এমন স্থন্দর মঠ করে গেছেন । খাবার পরবার ভাবনা 
নেই । ছৃটি দুটি খা আর সাধন ভজন নিয়ে পড়ে খাঁক-_তা নসর 
কেবল বাইরে ঘুরে ৮৪5815017015106 (কধঘুরেগিরি ) করে 
বেড়ান। তোর! বুঝি মনে করিস, কিছু দিন হরে ঘুরে এসে কে 
বিষ্ট, একট! হয়ে আসবি। তা কি হয় রে! ফাকতাল্লায় ধন 
হঞ্ধ না। তাঁকে লাভ করতে হলে সাধন সাগরে ডুব দিতে হবে, 
একেবারে তলিয়ে যেতে হবে । সাধন নেই, ভজন নেই, গেরুয়া 
পরে ঘুরে ঘুরে বেড়ালে আর ভিক্ষা করে খেলে কি হবে? 

কাম জয় করব, ক্রোধ জয় করব বলে চেষ্টা করে রিপু জয় করা! 
যায় না। ভগবানে মন দিলে ওসব আপনা থেকেই কমে যাক । 
ঠাকুর বলতেন, “পূর্ব দিকে এগুলে পশ্চিম দিক্‌ আপন! থেকেই পিছনে 
পড়ে থাকে, কোন চেষ্টা করতে হয় না।” তাঁকে ডাক, তাঁকে 
. ডাকলে রিপু টিপু কোথায় সব পালাবে । 


উপদেশ ১৬৫- 


তোরা ধ্যান জপ করিস যেন ভাস! ভাসা । ওকি ছুই একঘণ্টা 
জপ ধ্যানের কর্ম রে! দিনরাত চবিবশ ঘণ্ট৷ তার ভাব নিক্ে পড়ে 
থাকতে পারলে তবে হবে । এই তোদের সময় । ওরে, ডুবে বা, 
ডুবে বা। আর সময় নষ্ট করিস নে। মহানিশায় খুব জপ ধ্যান 
করতে হয়। এ সময় ধ্যান জপের পক্ষে বড়ই অন্গকূল । | 

প্রথম অবস্থায় খুব আন্তে আস্তে জপ ধ্যান বাঁড়িয়ে যেতে হয । 
আজ এক ঘণ্টা, দুদিন বাদে আরও কিছুক্ষণ বাড়ালে, আবার 
কিছু দিন বাদে আরও কিছুক্ষণ বাড়ালে-_-এইভাবে আন্তে আন্তে 
বাড়িয়ে যেতে হয়। ক্ষণিক ভাবোচ্ছ্রাসে খুব হুড়মুড় করে 
জপ ধ্যান করতে গেলে 7152,55017 (প্রতিক্রিয়া) সামলান দায় । 
চ২5৪০6০9 সামলাতে না পারলে মন বড় নীচে চলে যার । তথন ধ্যান 
জপ করতে আর মোটেই ইচ্ছা হয় নাঁ। সে মনকে তুলে নিয়ে আবার 
ধ্যান জপে বসান বড় শক্ত ব্যাপার । 

তার কৃপা চাই । তার কপা না হলে !কছুই হয় না। কপার 
জন্য দিনরাত তার নিকট প্রার্থনা করতে হয় । প্রার্থনায় খুব কাজ 
হ্য়। তিনি বড শোনেন। সাধন ভজন অভ্যাস করা দরকার । 
যেদিন যেমন সেদিন তেমন করবে । পাচ মিনিট হয় সেও ভাল কিন্ত 
এক সময়ে দরকার । রাত্রিতে ধ্যানের প্রশস্ত সময়__মাথা পরিষ্কার 
থাকে । অধিকক্ষণ ধ্যান ধারণা করলেও ক্ষতি হয় না। আবার 
এ সমস্সে প্রকৃতির সাহাব্য পাওয়া যাস্স। ধ্যান করা নীরবেই ভাল। 
এই জন্যই রাত্রে ধ্যান করা ভাল । 


ক্ম্ম 


বড় ঝড় কাজ কর? সোজা, অনেকেই করতে পারে । নাম শের 
জন্চ অনেক সময় অনেক বড় বড় কাজ করতে পারা যায় । ছোট 
ছোট কাজের ভিতর দিয়েই মানুষকে বোঝা যায়, তার চরিত্র কতদূর 
গড়েছে । যারা ঠিক ঠিক কর্মমরষোগী, তারা অতি হীন কাজ হলেও 
সে কাজ ভগবদ্,দ্ধিতে মন প্রাণ ঢেলে দিয়ে করে। লোকের 
বাহবা নেবার জন্ত তার! কখনও কিছু করে না । 

ফনের মত কাঁজ হলে সবাই করতে পারে । তা হলে কি আর 
কাঁজ কর! চলে, বাবা? যে কোন কাজই হৃক না কেন, যে কোন 
কাজই আস্থক না কেন, ঠাকুরের কাজ জেনে সব রকম কাজে নিজেকে 
৪105 করে (থাপ খাইয়ে ) নিতে হবে । 

শুধু কন্ধ্ম করলেই হবে না । ভগবস্ভাব আশ্রয় করে কম্ম করতে 
হবে। বার আনা মন ভগবানে দিয়ে রাথতে *.৭» আর বাকী চার 
আন। মনে কন্্ম করতে হবে। এইরূপ ভাবে চললে ঠিক ঠিক কাজ 
করতে পারবি,_মনেতে উদারতা আসবে, আনন্দ আসবে । আর 
সাধন ভজন ছেড়ে দিয়ে কম্ম করতে গেলে, সহজেই অহঙ্কার, অভিমান 
আসবে, আর ধত ঝগড়াঁঝাটি ও অশান্তির স্থষ্টি হবে। কন্মই করিস 
আর যাই করিস, সাধন ভজন ছাঁড়িস নে। 

শিশিটা ভেঙ্গে ফেললি? যত অলক্ষুণে স্বভাব । কি উড়ো 
উড়ো! মন নিয়ে তোরা কাজ করিস! কাজ করতে করতে অত কি 
ভাবিস ? অত অস্থির মন নিয়ে কোন কাজই হয় নান! ধর্ম, না কন্ম। 
মন স্থির করে সব কাজ করতে হয়_-তা ছোট কাজই হক আর 


উপদেশ ১৬৭ 
বড় কাজই হুক । খাদের কাজেতে মন স্থির হয়, তাদেবর জানবি 
ধ্যান জপেতেও মন স্থির হয় । 

কর্ম করতে গেলে, প্রথমতঃ, কর্ম্েতে খুব প্রীতি থাকা চাই » 
দ্বিতীয়ত, ফলের দিকে মোটেই দৃষ্টি থাকবে না । তবেই ঠিক ঠিক 
কন্ম কর! যায় । এই হল কন্মযোগের ৪০161 (কৌশন )। যা কিছু 
করবি সবই ঠাকুরের কাজ জানবি। তাহলে কর্মেতি কখনও 
অপ্রীতি হবে না, ফলেতে ও আসক্তি আসবে না । এই ভাব ছেড়ে 
দিয়েই ত তোদের গোড়াক্স গলদ হয়; কাজই ব! করবি কি, আর 
ধর্মুতি বা করবি কি! | 

কাজ করতে এত তয় পাস কেন? ( পুজনীয় বাবুরাম মহারাজকে 
দেখাইয়া ) এরা যা বলবেন করবি । তাতে তোদের মহা কল্যাণ 
হবে জানবি। এর! সব মহাপুরুষ লোক । এদের কথা না শুনলে 
ধন্দ্ কন্দম কিছুই হবে না, বাপু। যা বলছেন করে যা। 

সব কাজই কাজ । সাধন ভজন করাও কাজ আবার সংসার 
পালন করাও কাজ । ঠিক ঠিক করতে পারলেই হল। সবই 
ভগবানের প্রার্থন। ব্বরূপ-_-৬৬ ০1] 15 ৬৬০51)11), 

গীতায় কর্মের কথ! আছে-_এই কন্ম দ্বারাই লোক মুস্ত হবে, 
নির্বাণ লাত করবে। কন্দ্ম বড় কঠিন। 0০০1 10217 (ঠাণ্ডা 
সাথ! ), ত্যাগ বৈরাগ্য খুব দরকার । তা! না! হলে ওতে ডুবছে: 
হয়। সিদ্ধিলাভের পর প্রকৃত পক্ষে কর্মের অধিকারী হয় । 


সাধনের কর্তব্য 


বাহরে তপন্তা কধতে গিয়ে ছত্রের অন্্র খেতে নেই। যত 
শ্রান্ধের টাকা গৃহস্থের! সাধুসেবার জন্য দিয়ে যায় । তা ছাড়া কত 
বাসন! কামন। করে টাঁকা দেয় । এসব কারণে ছত্রের অন্ধ শুদ্ধ নক । 
াধুকরী করে খাওয়া ভাল । মাধুকরীর অন্ন খুব শুদ্ধ অন্্। 

একা এক! নিজ্জনে গিষে সাধন ভজন করা বড় শক্ত। 
ভগবানে খুব প্রীতি, অন্থুরাঁগ থাকলে তবে হয় । প্রথম প্রথম একা 
থাঁকত্তে গেলে পতনের খুব সম্ভাবনা । এইজন্ক মনের মিল আছে 
এমন দুইজন একসঙ্গে থাকতে হয়॥। ছুইজন একসঙ্গে থাকলে 
পরম্পর পরস্পরে সাহাব্য হর । আবার দ্রইজনের বেশী একদঙ্গে 
থাকলে আড্ডা হয় । 

আড্ডা দেওয়া সাধন ভজনের পক্ষে বড় বিদ্বকঠ। মনকে বড় 
বিক্ষিপ্ত করে দের, ভগবানকে ভূলিয়ে দেয় । 

সাধন ভজন করতে গেলে খাওয়া কমিনে দিতে হয় । এক পেট 
খেয়ে ধ্যান জপ হয় না । হজম করতেই সব 6179125 ( শক্তি ) 
বেরিয়ে বায়, মন বড় চঞ্চল হয়। এই জন্যই গীতায় যুক্তাহার- 
বিহারের কথা বলেছে । 

ভোগটোগের দিকে এখন বেশী নজর দিস নে। এখন একটু 
চেপে চুপে থাক । এখন তোদের সব বিষিয়ে খুব সংযত হওয়া 
দরকার। ঠাকুরের কুপায় বেঁচে থাকিস ত পরে আপনা থেকেই 
ওসব জিনিষ কত আসবে । তখন দেখবি কোন জিশিষ পাবার জন্গ 
স্াঁকা্ষাও থাকবে না, কোন জিনিষে আসক্তিও হবে না। 


উপদেশ ১৬৯ 


সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে, সাধু হয়ে, ক্তাম করতে যাওয়। কি হীন- 
বুদ্ধি। কর্তৃত্বাভিমান সাঁধুর পক্ষে মহ! বন্ধনের কারণ । যা কিছু করবি 
জানবি তার কাজ, যা কিছু দেখছিস জানবি সব ঠাকুরের । “অহঙ্কার- 
বিমূঢাত্সা কত্তীহমিতি মন্ধতে 1” মিথ্যা বলা মহাপাপ ৷ যদি কেউ 
মদ খার, বেশ্তাবাঁড়ী বায়, তাঁকে বিশ্বাস করা যায় । কিন্তু যে 
মিথ্যা বলে তাঁকে এতটুকুও বিশ্বাস করা বায় নাঁ। মিথ্যার মত 
মহাপাপ ছুনিয়ুতে আর নেই । টি 

পর্নিন্দা, পরচচ্চা কখনও করবি নে । উহাতে নিজেরই ক্ষতি 
তয়। রাতদিন অপরের কুভাবগুলো আলোচন। করে করে, নিজের 
ভেতব যেটুকু স্ডাব ছিল নগ্ন হয়ে গিয়ে, মনের উপর এ সব কৃভাবের 
ছাঁপ পড়ে খার। 

খা দা, আনন্দ কর, মজা! কর । কার কি দোষ আছে ন। 
'আছে দেখবার দরকার কি? সকলের সঙ্গে মিশবি, আনন্দ করবি । 
তা নয, সাধু হয়ে এও করেছে, সে 1 করেছে বলে, পীচজনে 
মিলে জটলা করা আর লোকের পিছনে লাগা বড় খারাপ । অতি 
হীনবুদ্ধি না হলে ওস্ব হয় না। 

কে কি করেছে, কার কি হল, ওসব দেখবার বা ভাববার 
কিছুমাত্র দরকার নেই । তুমি নিজে ঠিক পথে এগিয়ে চল। লক্ষ 
ঠিক রেখে তোমার গন্তব্য পথে চলে যাও । 

সব সময় মানুষের গুণ দেখতে শেখ। একটু গুণ থাকলেও 
তাকে বড় করে দেখতে হবে, সম্মান দিতে হবে, প্রশংসা করতে হবে 
গুণের আদর না করলে মান্ধব বড ততে পারে না, নিজের মন 
উদার হয় না । 


১৭৩ ধর্মমপ্রসঙ্গে- স্বামী ব্রহ্মানন্দ 


বসে বসে গৃহস্থের অন্ন থেয়ে সাধন ভজন না করা সাধুর পক্ষে 
জুয়াচুরি। সাধু সমস্ত ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে ভজন করবে বলেই গৃহস্ক 
তাকে ছুটি খেতে দেয় । সাধন ভজন না করে গৃহস্থের অন্ধ খাওয়াতে 
মহা অকল্যাণ হয়। সাধু গৃহস্থের নিকট বে কোন ভিক্ষা গ্রহণ 
করলেই তার শুভকর্ম্েরে ফল তাতে বর্তায় । এই জন্য সাধুর এমন 
সাধন্‌ তজ্জন করা চাই বে খরচ হক্েও জমে । 

মানুষের দোষ দেখে তাকে হেয়জ্ঞান করতে নেই। তাঁকে 
ভালবাসা দিকে আপনার করে ভালর দিকে নিয়ে যেতে হয়। 
ভাঁলমন্দ* সকলের ভিতরেই আছে । দোষ দেখতে সকলেই পারে, 
মানুষকে ভাল করতে পারিস ত বুঝব ক্ষমতা আছে। 

দেখ, বাবা, তোরা সাধু সন্গ্যাসী মানুষ । তোদের সব সময় স্থির, 
ধীর, বিনয়ী ও মিইভাষী হতে হবে । তোদের কথাবার্তী, চালচলন, 
সবটার ভিতরেই সত্বগুণের বিকাশ হবে । তোদের সংস্পর্শে এলে 
মানুষ প্রাণে শাস্তি পাবে এবং তাদের দরে ধন্দতাধ জেগে উঠবে । 

ব্রহ্মচধ্য কি জান? সত্যকথা বলা, জিতেন্দ্রিয় হওয়1, মন ও 
বাকেদর সংঘম, মদ মাংস না! খাওয়া, হিংস1 ছেষ ঘ্বণা না করা । যে 
দাঁদশবর্ ব্রহ্মচধ্য করতে পারে তার আর ভাবনা কি? ব্রহ্মচধ্য চাই। 

৷ তাই ছেলেবেল! থেকেই ব্রহ্মচধ্য আরম্ভ করতে হয়। 
একটু বাইরে-_তীর্ঘস্থানে গিয়ে দিনকতক আড্ডা কর, অনেক- 
*।দকে সুবিধা হয়ে যাবে। প্রক্কৃতির একটা নুতন দৃশ্ত দেখে মনের 

গতি খুব ভাল থাকবে, শরীরও ন্থস্থ থাকবে, আর ধ্যানেরও 
সুবিধা হবে। | 

চিত্ত শুদ্ধ হওয়া চাই । সংসারে কত ভয়। সাধনপথে গেলেই 


উপদেশ ১৭১ 
কেবল যুদ্ধ আর যুদ্ধ। কখন কোনট! উঁকি মারে--তার দমন । 
প্রত্যেক পদেই বাসনাদির দমন করতে চেষ্টা করতে হয়_-পাছে জড়িস্ে 


ধরে। প্রথমে কিছুদিন নির্জন চাই-_মনের আট চাই। তারপর 
সব পীরে ধীরে হতে থাকে । 


বিবিধ প্রসঙ্গ 


এক এক স্থানে এক একটা নির্দিষ্ট সময় আছে--এঁ সম সাধন 
তক্জনের বেশ অনুকূল । এ সময় বেশ একটা! 50106551 0010217 
€(আধাত্মিক সোত ) বয়। তখন জপ ধ্যান করতে বসলে মন সহজে 
স্থির হয়ে যায়, বেশ আনন্দ পাওয়া বায় । 

প্রশ্ন মহারাজ, কি করে সে সব সময় ধরতে পারা যাক্স? 

মহারাজ-_-ও বোঝা কিছু শক্ত নয়! বারা ঠিক ঠিক সাধন 
ভজন করে, কিছুদিন বাদে সহজেই তারা ও সব ধরতে পারে, 
বুঝতে পারে । ্‌ 


কাশী হচ্ছে জগৎ ছাড়া-_মহাচৈতন্ৃময় স্থান। এখানে বসে 
ভজন করলে যা করা বার, তার দশগুণ বেড়ে বায়। আৰ খু 
শীঘ্ব শীঘ্র মন্ত্র টৈতন্ত হয়। কাশী সুক্তক্ষেত্র-_-এথানে বাবা 
বিশ্বনাথ অযাচিতভাবে জীবকে মুক্তি দিচ্ছেন। এখানে ছোট বড়, 
ধনী গরীব, যেই হক ন। কেন সকলেই মুক্ত হয়ে যাবে । যে! সে! 
করে এথানে পড়ে থাকতে পারলেই হয় । 


৯১৭২ ধর্্প্র স্বামী ব্রহ্জানন্দ 


ঠাকুর একদিন বললেন, “কালীঘরে ধ্যান করছি, তখন যেন 
'একট! একট! চিক (পরদ1) উঠে যেতে লাগল--মায়ার বা অঙ্গনের | 
আর একদিন মা আমায় দেখালেন যে, কোটি সুধ্যের জ্যোতিঃ 
সামনে । সেই জ্যোতিঃ থেকে আর একটি চিদ্ঘনরূপ দেখলাম । 
আবার খানিক পরে সেটা জ্যোতিঃতে মিলিয়ে গেল। নিরাকার 
যেন. সাকার হুল, আবার সাকার যেন নিরাকার হল।” 


একদিন কালীপদ ঘোষ কালীমন্দিরে ঢুকে মাকে খুব গালি: 
গালাজ আরম্ভ করলে । তার নৃকটা লাল হয়ে উঠল, আর 
চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল । ঠাকুর গালাগাল শুনে কালী 
ঘর থেকে চলে এসে বললেন, “আমাদের মাতৃভাব। ওভাব 
বড় শক্ত। খুব আপনার লোকের উপরই অত অভিমান 
চলে ।” 


সমাধি ছুরকম। সবিকল্প ও নির্ব্বিকল্প । সবিকল্ে রূপদশন 
হয়।' সত্ব, রজ ও তমোগুণী লোক যে যে ভাব আশ্রক্র 
করে, সে সেইরূপ দর্শন করে। এই সব অনুশীলন না করে 

1 'লোক কি সব তুচ্ছ বিষয় নিয়ে রত থাকে । ভগবান্ই হচ্ছেন 
_ খাপনার লোক-_এইটি বেশ করে জেনে £821156 (প্রতাঙ্ষ ) 
& করতে হবে। নির্ধ্বিকল্পে রূপ টুপ নেই। জগৎ ত্রহ্গাণ্ড সব 
ভুল হয়ে যাঁয়। কাশীপুর বাগানে স্বামিজীর নির্বিকল্প সমাধি 
হয়েছিল। তিনি ওসব খুব চেপে রাখতে পারতেন। আর এক 
প্রকার সমাধি আছে-_মানন্দ সমাধি । তাতে এত প্রেমানন্দ ভোগ 


তভপদেশ ্‌ ১৭৩ 


হয় যে, এই শরীরে আর সেট। রাখতে না পারার 


ব্রক্ষরজ্জ ফেটে বা । সেই অবস্থাক্স একুশ দিন মাত্র শরীর 
থাকে । 


দেহই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ মন্দির । সেইজন্য ধ্যান ট্যান সব 
শরীরের ভিতর করতে বলে। সহত্রারে মন গেলে আর নামতে 
চায় না। গণ্য আছে ভা” তা আছে ব্রহ্গাণ্ডে ৮» “রথে চ বামনং 
দৃষ্ট 1” প্রভৃতির মানে হচ্ছে, হৃদয়ের ভিতর সেই পরম পুরুষকে 
দেখলে আর জন্ম হয় না। নিম্ন অধিকারীর জন্ত বাহ রথ, 
মনির প্রভৃতির স্ষ্টি। রামপ্রসাদ যখন হৃদয়ে মাকে দেখলেন, 
তখন গান বানিষে বল্লেন,_প্তুমি মাতা থাকতে আমার জাগা- 
ঘরে চুরি” উঃ, কি ভয়ানক কথ৷ বল দেখি! বাস্তবিক সেই 
আম্বাদ পেলে আর অন্ত কিছু কি ভাল লাগে? ঠাকুর ঝলতেন,_- 
“ছুই ভ্রর মধ্যস্থলে জ্ঞাননেত্র আছে- সেটা ফুটলে চারিদিক 
আনন্দময় দেখায় |” 


রাজার সাত দেউড়ী বাড়ী। কোন গরীব নায়েবের কাছে 
রাজদর্শন প্রার্থনা! করলে। নাক়েব সঙ্গে করে এক এক দেউড়ীতে 
নিয়ে যাঁয় আর সে জিজ্ঞাসা করে, এই কি রাজা ? উত্তর হয়- 
না”। এই প্রকারে যখন সপ্তম দেউড়ীতে প্রবেশ করে ব্াজ- 
দর্শন করলে, তখন সেই অপরূপ ব্ূপ দেখে আর জিজ্ঞাসা 
করলে না। সেই ব্রকম গুরু এক এক দেউড়ী দিয়ে নিবে 
গিয়ে শেষে ভগবানকে মিলিয়ে দেন । 


১৭৪ ধন্মপ্রসঙ্গে- শ্বামী ব্রদ্মানন্দ 


নিজের মনই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ গুরু। যখন ধ্যান করে মন স্থির 
হয়, তখন সেই মন তোমাকে পর পর বাঁ করতে হবে সব 
বলে দেবে। এমন কি টৈনিক কাধ্যেও এর পর এটা, তারপর 
সেটা-_বলে দিয়ে ঠিক তোমার হাত ধরে নিজে যাবে । ভপবানে 
অনুরাগ ভালবাসা চাই । তবেই মন স্থির হবে । 


?4217051 (মানসিক )১ 01575159] (দৈহিক ) 220. 901110091 
আধ্যাত্মিক ) এই তিন শক্তির একত্র সমাবেশ না হলে ধন 
হওয়া বড় শক্ত । ভগবান্‌ লাভ করা কি সোজা ব্যাপার রে ? 

খুব কম করবে, আর কনম্মের সঙ্গে ভগবানকে স্মরণ করবে । 
বিশ্বাস ভিন্ন কেউ ভগবানকে লাঁভ করতে পারে না । যে বিশ্বাস 
করতে শিখেছে, সে নিশ্চয় ভগবানকে পেয়েছে । 

যদি বিশ্বাস কর তবে কানাকড়িরও দাম আছে, প্সার বদি 
বিশ্বাস না কবর তবে সোণার মোহরেরও দাম লেই। বাদের 
শগবানে বিশ্বাস হয় নি তার] এটা ওটা বাছে, আর যাদের 
ভগসবানে পাকা বিশ্বাস হয়েছে, তাদের সব সংশয় চলে গেছে। 

ত্যাগ না করলে ভগবানে ভক্তি আসে না। ত্যাগ নিশ্চিত 
চাই । ত্যাগ হচ্ছে-_অহঙ্কারটা নষ্ট করা । 


কতকগুলো লোক বলে, এই নাম না! ভজলে হবে না, তুমি 
যে নাম বলছ তা ভুল। কার ভুল আর কার ব! ঠিক ! এই ক্ষুদ্র 
অন বুদ্ধি নিয়ে তোমার ভুল আমার ঠিক এই গগুগোলে কাজ কি? 
মিথ্যে হতে হর সব মিথ্যে আর সত্যি হতে হয় সব সত্াি। 


উপদেশ ১৭৫ 


একবার তলিয়ে বুঝলে ত সব বোঝা বার যার যে নাম ভাল 
লাগে সে তাই করুক না--তাতে কারুর আপত্তি হতে পাবে 
না। 


ঠাকুরের কি সত্যনিষ্ঠাই না ছিল। খেতে বসেও বদি 
বলে ফেলতেন খাব না”, তবে আর খাওয়া হত না। একদিন 
ছু মল্লিকের বাগানে যাবেন বলেছিলেন, কিন্তু ভক্তের ভিড়ে সে 
কথা ভুলে গেছেন, আমিও. কিছু বলি নি। রাত্রে খাওয'4 
পর মনে পড়েছে । তখন অনেক রাত্রি, কিন্ত যেতেই হবে। 
আমি লন নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে গেলুম__গিয়ে দেখি সব বন্ধ, সকলে 
ঘুমুচ্ছে। তখন ধৈঠকখানার দরজা ফাক করে ভিতরে পা 
গলিয়ে দিয়ে এলেন । 


কোন কোন মহাপুরুষরা বলেন,» মনের দুই রকম গর্তি-- 
অধোগতি ও উদ্ধগতি ।॥ অধোঁগতিতে হিংসা, স্বার্থপরতা, ভোঁগ- 
বিলাস, আলশ্ত ইত্যাদি, আর উর্ধগৃতিতে ঈশ্বরে ভক্তি, শ্রদ্ধা, 
ভালবাসা, প্রেম ইত্যাদির উদর হ্য়। আবার কোন কোন মহা- 
পুরুষরা বলেন, মনের তিন রকম গতি-__ সত্ব, রজঃ তম । তমোগুণে 
আলস্ত, জড়তা, অহং ইত্যাদি বাড়ে । রজোগুণে ভাল খাব, 
ভাল থাকব, বাইরের পাঁচটা কাজ করব ইত্যাদি ভাব। আর 
সন্্গুণে ঈশ্বরের নামগ্ডণগান, ভক্তি, শ্রদ্ধা, ভালবাসা, প্রেম 
--এই সব সদাই মনে জাগ্রত হয়। মনের যে এই গতি আছে 
তা অতি সত্য? এ আমরা পদে পদে দেখতে পাই । 


১৭৬ ধন্মপ্রসঙ্গে--স্বামী ব্রহ্মানন্দ 


প্রথম সাধন ভজন করতে গেলে আহ": ৬ স্বাস্থ্য অনুকূল 
হুওয়া চাই। কোথায় মন চলে ষার, মাথা টাথা এক রকম হয়ে 
যায়। এই সব করতে হলে একটু গাওয়া ঘি, ছুধ খেতে হয়। 
শরীরও সুস্থ হওয়া চাই । 

ঠাকুরের রাসমণির দেবালয়ে স্থান পেতেই ত সাধন ভজনের 
কত. সহায় হল। যত মহাপুরুষ দেখা যায়, তাদের আহার ও 
স্বাস্থ্য অনুকূল ছিল বলেই সাধন ভজনের সুবিধা হয়েছিল। তবে 
_ হহারাদির সংস্থান না করতে পারলে কি হবে না? নিশ্চয়ই 
'সথবে। ভগবানে বিশ্বাস, ভক্তি, ভালবাসা থাকলে কোথা হতে 
এসে সব জুটে যায়। তখন আর ভাবতে হয় ৮ যখন যা দরকার 
তিনিই সব জুটিয়ে দেন। 


তক্তিপথ আর জ্ঞানপথ । ভক্ত ভগবানের স্টা আকার 
চাস । কথন রূপ দেখছে, তাকে ডাকছে, ভভনএ করছে, কাদছে 
ইত্যাদি । জ্ঞানীর জ্যোতিঃ চায় । কত রকম জ্যোতিঃ দেখে ॥ 
শেষে ছুই এক ॥ এই ভক্তিপথ, এতেও “সই অজ্ঞানের ধ্বংস 
হয়, আর জ্ঞানপথেও অজ্ঞান, অবিগ্ভার ধ্বংস হয়। কিন্ত 
জ্ঞান থাকে, জ্ঞান যায় নাঁ। যেট। যায় সেটা অজ্ঞান । এই জ্ঞানের 
পরপারে কি ?--ত1 কেউ বলতে পারে না। যেষায় সেই জানে। 

উপনিষদ্‌ বলে, ভক্তও ঠিক, জ্ঞানীও ঠিক। উভয়েরই পথ 
বলা আছে, হবে জ্ঞানের কথাই বেশী দেখা ধায়। 

ভাগবত গ্রন্থে প্রথম অবতারাদির কথা বলেছে । ভদ্ভের 
বেশ মনে লাগে । তাতে ভালবাসা আসে । আবার কত মুর্তি 


উপদেশ ১৭৭. 
কথাও বল! 'আছে। কিন্ত একাদশ স্কন্ধে জ্ঞানের চুড়াস্ত__ 
একেবারে বেদান্ত । 

যোগবাশিষ্ট, অষ্টাবক্রসংহিতা পুস্তকগুলি জ্ঞানের আদর্শ । এই 
সব গ্রন্থে জ্ঞানের পথ পরিষ্কার করে রেখেছে । 

আমার সাংখ্যটি বড় ভাল লাগে। কেমন পুরুষ ও প্রকৃতি 
থেকে আরম্ভ করে সেই চরমপথে চলে গেছে । প্রকৃতি এবং 
পুরুষ চাই, উভয় না হলে সব হয় না। তাই উভয় নিষ্বে « 
কেমন বুঝিয়ে বুঝিয়ে দ্রিয়ে সেইদিকে নিয়ে গেছে । ঘট 

এই সব দেখলে মনে হয়, কেনই বা এত সব। প্রলয় 
ত আছেই। এই যা সব দেখা যাচ্ছে, সবই লয় পাবে-_ত , 
এই সব ব্যাপার কেন? তীর লীলা তিনিই জানেন। ক এঝবে 
বল? প্রলম্বে এই সব কিছুই থাকবে না। এই দেখ না বুহুর্তক্ষণ 
ভূমিকম্প হলে কি হয়। এর চেয়ে একটু বেশী হলে 5 প্রলয়। 
তা হতে আর কত দেরিই বা লাগে । এই ত জীবের অবস্থা । 


তৃপ্তি হচ্ছে না, মন ধু ধু করছে-_শুধু তাকে পাবার জন্ত 
আনচান হওয়াকেই অনুরাগ বলে । অন্ুরাগই ত দরকার । 


দানের চেয়ে কি ধম্ম আছে? বীশুখুষ্ট বলেছেন__-0%56 025 
10752] 17710 (10০ ৮/2৪1--জলে ফেলে দাও আবার জলই 
তুলে দিবে । একবার দাও, আবার আসবে । দান কি কম জিনিষ 
গা ? সকল ধর্মেই দানের কথা আছে । 

দান ত করবে, কিন্তু তাতে আবার একটু টান দেওয়াও আছে ॥ 

১২ 


.১৭৮ ধশ্মপ্রসঙ্গে_ স্বামী ব্রক্মানন্দ 


দেশ, কাল, পাত্র বিবেচনা করে দান করতে ১ কারণ, কত কষ্টের 
পর়সা_মুখ দিযে রক্ত বেরিয়ে যার । পে পয়সা সতপাত্রে যাওয়াই 
ভাল। 


এহ ব্রহ্মাণ্ডের সহিত তুলনা করলে আমদের ত কিছুই থাকে না । 
এই পৃথিবী সুধ্য অপেক্ষা ছোট, আর আমর); ২ পৃথিবী অপেক্ষা 
, আবার কত ছোট । এই তব্যাপার। অনস্তের ». তুলনা করতে 
«ঝালে আমাদের কিছুই থাকে না । আজকাল বেজ্ঞানিকরা কতকগুলি 
নক্ষত্র আবিষ্ষীর করেছেন । তারা বলছেন, এগুলি স্ুয্য অপেক্ষা ঢের 
বড়-_ত। ছড়া আরও এমন সব নক্ষত্র আছে, বাদের আলো এখনও 
পৃথিবীতে এসে পড়ে নি। তা হলে ভেবে দেখ ব্যাপারটা কি! 


বুদ্ধদেব মড়া দেখে, জরাজীর্ণ দেখে জীবকে করবার 
জন্য বেরিয়ে গেলেন । তার ইচ্ছা, মান্ুধকে এই ॥, মৃত্যু, জরা 
হতে রক্ষা করতে হবে। তার জন্ত তিনি কত সাধন ভজন 
করে শেষে নির্বাণলাল করেন। হিন্দ্ণন্দেৰ মুক্তিও তাই। 
তবে কিছু প্রভেদ আছে । 


তাঁকে প্রাণের সহিত জানাবে বে, “হে ঈশ্বর! তুমি এত 
আপনার হরে কোথায় আছ। তুমি যে পিতা অপেক্ষা পিতা, 
মাত। অপেক্ষা মাতা, ভাতা অপেক্ষা ভাতা, বন্ধু অপেক্ষ। 
বন্ধু, আত্মীস্ব অপেক্ষা আত্মীর, তুমি কোথায় আছ? তোমার 
দেখা কি পাৰ ন?” এই সব বলে তাকে ডাকবে । আর 


উপদেশ ৬১৭৯, 


জানাবে, "তুমি ব্যতীত আর যে ঠিক ঠিক লোক কেউ নেই। 
তোমার কাছে আব্বার করবো না তকার কাছে করব £ 


কোন এক সাধু দশ হাঁজার টাকা ব্যাঙ্কে রেখেছে শুনে ঠাকুর 
বলেছিলেন, “যে আশুপিছু ভেবে কাজ করবে, সে শালা যাবে ।” 


ভগবানকে বিশাল ভাবে ভাবতে হয় । তাই বিশাল জিনিষ্‌_ 
--হিমালয় পাহাড়, সমুদ্র, না হনব আকাশ এই সব দেখে বিশ ঠ 
ভাবটি আনতে হত । ৃ 


বাইরে কিছুই নেই, সবই ভিতরে । বাইরের গান কিছুই নয় । 
ভিতরে এমন মধুর গান শুনতে পাঁওফ। যাঁয় যে, সব জুড়িয়ে যা । 
ঠাকুর পঞ্চব্টীতে ধ্যান করতে করতে বীণার ধ্বনি শুনতে পেতেন । 


একদিন দুপুরবেলা আমি যখন পঞ্চবটীতে ধ্যান করছি, 
পরমহংসদেব তখন শব্বরক্ষ সম্বন্ধে বিচার করছিলেন । সেই সব 
বিচার শুনতে শুনতে গাছের পাখীগুলি পধ্যস্ত বেদে যে সব গান 
রয়েছে সে সব গান করছে, শুনলুম । 


আমি আরকি বলব বল। কল্াণ হউক তোমাদের, ধ্যান 
ধারণায় ও সাধন ভজনে যেন সদা মন থাকে । তাকে জানাও, তাঁকে 
বল। 


গ্রাবলী 


শ্রীশ্ীগুরুূদেব 
শ্রীচরণ ভরসা । 


বৃন্দাবিনধা, 
৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৯০ | 


নমস্কার নিবেদনঞ্চ বিশেষ, ৃ 
অনেকদিন 'আপনাদিগকে কোন পত্রাদি লিখিতে পাতি নাই ) .. 
'আপনার পীড়ার কথা বৃন্দাবনধাদে আসিরা শুনিরা যৎপরৌদ নি 
হঃখিত হইলাম । আমি মনে” করিয়াছিলাম যে, আপনি এভ। ১০: 
আরোগালাভ করিরা কোন স্থানে 61705 (বাধুপরিবর্ভন ) করিতে 
গিয়াছেন। সকলি প্রার। আদুষ্টে বতদিন আছে, শরীরধারণের 
ভোগ, ছুঃণ এবং সুখ ভুগিতে হর। তজ্জন্য আপনি কোন চিন্তা 
করিবেন না! শ্রীশ্ীগুরুদেবের কপার আরোগা লাভ করিবেন । 
আপনার বখনই জর হর অনেকদিন কষ্ট দেও । বাহা হউক, আপনার 
একটি উত্তম স্থানে বাধুপরিবন্তন করা দরকার ; কারণ, ওধধাঁদি 
অপেক্ষা বাযুপরিবর্তনেই আপনার বিশেষ উপকার হয়। যেখানে 
আপনার সকল রকমের স্ুবিধ। হয় এমত স্থানে বাওয়া উচিত। 
উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল অথবা কটক, বেখাঁনে হউক, এই সমর কোন স্থানে * 
বাইয়। থাকুন। অধিক বিলম্ব করিবেন না, কারণ, সংদারে সকল ৰ 
সুবিধা করিয়া যাওয়া সব সময় সকলের ঘটে না । আপনি 
বিবেচক, যাহা ভাল বোঁঝেন তাহা করিবেন। এখানে শীত এখনও 
বিসক্ষণ আছে, তবে এখানকার লোকেরা বলে যে পূর্ববাপেক্ষা 
কমিয়াছে এবং দশ পনর দিনের মধ্যে আরও কম হইয়া যাইবে । 


১৮৪. ধন্মপ্রসঙ্গে_ স্বামী ব্রহ্মানন্দ 


আমাদের কাশীধাম হইতে একটি সঙ্গী জোটে, তাহার সহিত 
নন্দ্দা যাই । নর্ম্দার আনাদি করিয্া তাহার পর ওষ্কারনাথ দর্শন 
করিয়। সেথানে কিছুদিন থাকা যায় । ওঙ্কারনাথ স্থানটি অতি 
উত্তম __নন্মর্দার ধারে, অনেক সাধু এবং বাবাজী আছেন” 
থাঁকিবার খুব সুবিধা । আমরা একটি মঠে ছিলাম । চতুদ্দিকে খুব 
পাহাড় এবং নিজ্জনস্থান, অতি চমতকার দৃশ্ত সকল আছে । কিছুদিন 
বেশী তথায় থাকিবার ইচ্ছা ছিল কিন্ত প্রারন্ধ কোথা হইতে কোঁথাক়্ 
চান যায়। তাহার পর সেখান হইতে গোদাবরীর ধারে দণ্ডকারণ্যে 
.._ এবটীর বন দর্শন করি । তথায় ২৩ দিব্স থাকি । তথায় থাকিবার 
স্থবিধাও বেশ আছে । তবে সেখানে সংসারী লোক অনেক বাঁস 
করে, স্থান তত শিজ্জন নয় । বনের নাম মাত্র নাই, তবে চতুর্দিকে 
ভারি ভারি পাহাড় আছে । তথ হইতে বোম্বে বাই । বোম্বাই সহরে 
আমর ৭1৮ দিন ছিলাম, কোনরূপ অসুবিধা আমরা বোধ করি নাই । 
একটি উত্তম বাটাতে ছিলাম । কালীপদবাঁবুর সহিত সাক্ষাৎ হয় । 
তিনি আমাদিগকে তাহার বাসার থাকিতে খুব অনুরোধ করেন, 
কিন্তু তাহা অপেক্ষা! আমর! ভাল স্থানে ছিলাম বলিয়া সেখানে 
থাকি নাই বোম্বে হইতে একটি শেঠ আমাদিগকে দ্বারকা বাইবার 
জন্ঠ জাহাজের টিকিট দের । জাহাজে ৪৭ ঘণ্টা প্রায় থাকিতে হক্স ; 
পরে দ্বারকাধামে পৌছাই । দ্বারকাঁধীশের মন্দির প্রার সমুদ্রের সঙ্সিকট 
৯ এবং মন্দির বড় কম নম । সেখান হইতে ১৪ মাইল ভেটপুরী 
নামক স্থানে বাই। €সখানে খুব জাঁকজমক আচারে মন্দিরের 
সেবাকাধ্য করির। থাকে । তথায় দর্শন করিয়। পুনরায় দ্বারক! 
আসিয়া জাহাজে চডিয়া সুদামাপুরী নামক স্থানে আসি । তথা 


পত্রাবলী ১৮৮৫ 


হইতে জুনাগড় নামক স্থানে যাই। সেখান হইতে গির্ণারের পাহাড় 
৭ মাইল, তথাব্র ২১ দিন থাকির়া গির্ণারের পাহাড়ে যাই। 
গির্ণারের পাহাড় অত্যন্ত উচ্চ, খাঁড়। চড়াই ১০ মাইল । আমাদের 
উঠ্িতে অত্যন্ত কষ্ট হইয়াছিল, ৩1৪ দিবস গায়ের ব্যথ। ছিল। 
তথা হইতে শুজরাটের ভিতর দিয়া আমেদাবাদ আসি এবং 
তথা হইতে পরে পুক্ষরতীর্থে আসি। ৬পুক্করতীথে ৮৯ দিন 
ছিলাম । তথায় একটি বাঙ্গালী ব্রহ্মচারী আছেন । তিনি আমাদের 


থাকিতে স্থান দেন__-অত্তি ভদ্রলোক । তথার আমাদের ও টি 
লোকটির জর হর। ক্রমে জর বুদ্ধি হওয়ায় আমরা দুজনে তাহা 


আজমীঢ় হাসপাতালে লইয়া! আসি । তথাকার ডাক্তার বলিলেন, 
ইহার নিউমোনিয়া হইরাছে । সেজন্য তাহাকে হীসপাঁতালে রাখিয়। 
আমর! ছুইজনে বুন্দাবনধামে চলির। আসিয়াছি | ব্রহ্মচারী আমাদের 
এখানে আপসিবার জন্ত অনেক সাহাব করিয়াছিলেন । বরাহনগরের 
সকলকার চরণে আমাদের প্রণাম জাঁনাউবেন। মাতাঠাকরাণী 
কেমন আছেন? তীাহাকে আমার সংখ্যাতীত প্রণাম জানাইবেন । 
যোগেন কোথায় এবং কেমন আছে, শরৎ প্রভৃতি হৃযধীকেশে কেমন 
আছে, নরেন কেমন আছে এবং কোথার, অনুগ্রহ করিয়া সত্বর পত্র 
লিখিবেন। আর আপনি আমাদের নমস্কার জানিবেন। সত্বর 
পত্রের জবাব দিবেন । ইতি-_ 


নিঃ__শ্রীরাখাল । 





পরসা অভাবে বেয়ারিং পত্র দিলাম, তজ্জন্ত কিছু মনে করিবেন 
না। 


-.. 
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ওক্রীগুরুদেব 
শ্রীচরণ ভরসা । 


৬বুন্দাবন, 
২৯শে মাচ্চ, ১৮৯৭ । 


নমস্কার নিবেদনঞ্চ বিশেষ, 
 গতকল্য আপনার এক পত্র পাইয়া বড় আনন্দিত হইলাম। 
** তপূর্ব্বে যে পোষ্টকার্ডে আমাদের শরীর কিঞ্চিৎ সুস্থ লিখিযাছি, 
উহা বোধহয় এতদিনে পাইয়াছেন। স্থুরেশবাবুর গীড়। 
ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে জানিয়া যৎ্পরোনান্তি মনে কষ্ট পাইলাম । 
শ্রীশ্বঞজগদীশ্বর সকলের বক্ষাকর্তী। তিনি এবাত্রা যগ্ভপি রক্ষা 
করেন তাহা হইলে মঙ্গল, নচেৎ স'গান্ত জীবের ইচ্ছায় কিছুই 
হইবার নহে । 
তাহার লীলা কেহ বুঝিতে পারে ন। জ্ঞানী হউক আর অজ্ঞানী 
হউক, সৎকন্দম করুক 'আর অসংকর্্ম করুক, সু ছুঃথ কম্মান্রসারে 
সকলেরই ভোগ করিতে হয় । এ জগতে জন্মগ্রহণ করিয়৷ স্থখ 
এবং শান্তিতে অবস্থান করে, এমত লোঁক অভি বিরল । বিশে 
ভাগ্যবান তিনিই, বিনি সকল বাঁসনা হইতে মুক্ত হইয়াছেন__ 
বোধ করি শান্তিরাজ্যে তীহারই অধিকার । এ জগতে স্থখের 
ভাগ অতি অল্প, দুঃখের ভাগই অধিক এবং এই দুঃখময় জীবন 
লইয়া সকলেই দিন অতিবাহিত করিতেছে । জগদীশ্বর পরম দয়াময় 
হইয়া কেন শ্ীহার জীবকে এত কষ্টভোগ করান, ইহার গুঢ় 
ভাব তিনিই জানেন + সাঁমান্ত জীবের জানিবার কোন উপায় নাই । 
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জীবের এত কষ্ট কেবল “আমি, এবং “আমার? এই অন্ঞানবশতঃ | 
যাহার অহংকার একেবারে পরিতাণাগ হইয়াছে__মন, বুদ্ধি, প্রাণ 
যিনি সেই জগদীশ্বরের পাদপক্সে সমর্পণ করিয়াছেন আমার বলিতে 
কিছুই নাই, এমত ব্যক্তিই সৌভাগ্যবান এবং যথার্থ সুখী। 
জীবের নিজের কোন "বিষয় করিবার ক্ষমতা কিছুমাত্র নাই। 
কিন্ত সর্বদ| তীহার নিকট এই প্রার্থন! ভিন্ন অন্ত উপার কিছু নাই-_ 
হে জগদীশ্বর, আমি কিছুই নই এই টতন্টুকু যেন থাঁকে এবং. 
তুমি নিত্য এবং সত্য এই বোধ যেন সর্বদা থাকে। তা 
হইলে অজ্ঞান তাহাকে আক্রমণ করিতে পারে না । শ্রীশ্রীপরম-* 
হংসদেব বলিতেন, স্ত্রী পুত্রাদিতে ঘেরূপ লোকের আসক্তি এবং 
ভালবাসা, ভগবানের নিমিত্ত কট! লোকের সেরূপ ভালবাস! হয়? 
বৌধ কৰি তাহার শতাংশের এক অংশ জীব ভগবানকে ভালবাসিতে 
পারে না, এবং করট1 লোকই বা ভালবাসিতে চেষ্টা করে। 

বাহজগৎ্ হইতে মন উৎপন্ন হইরাছে এবং বাহৃজগতে মন 
থাকিতে বড় ভালবাসে, ইহাই মনের ব্বধন্ম । এই মনকে সর্ব 
প্রকারে বাহ্বস্ত হইতে উঠাইয়া লইয়া সেই হবিপাদপদ্মে স্থিতি 
করা, ইহা কেবল ভগবানের রুপা না হইলে কোন মতে হওয়ার 
সম্ভাবনা নাই.। 

উপস্থিত আমার মনের অবস্থা বড় ভাল নহে ॥ যত দিন যাইতেছে 
ততই অজ্ঞানতা। এবং অশীস্তিতে মনকে জড়ীভূভ করিতেছে । সাধন 
ভজন দ্বারা মনের শাস্তি পাইব এরূপ আশাও নাই । যেমন 
পক্ষীর পক্ষ না থাকিলে উড়া অসম্ভব, তদ্রপ অনুরাগবিহীন সাধন 
ভজনের চেষ্টা আমার পক্ষে বিফল হইতেছে । জানি না কতদিন 
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আমাকে এরূপ অশাস্তিতে এবং মনঃকষ্টে কালযাপন করিতে হইবে । 
্্ীশ্রীজগণীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেছি এবং আপনারা আশীর্বাদ 
করুন যেন সত্বর দেহাদিভাব হইতে মুক্ত জটপ্ত পারি। এ জনমে 
আর কোন আশা নাই । এখন বাচিয়া থ। কেবল বিড়ম্বনা 
মাত্র। আশীর্বাদ করুন বেন গুরুপাদপত্মে মিশিয়া যাই, আর আমার 
কোন বাসনা না থাকে । 
নরেন এখন কোথায় সাধন ভজন করিতে গিরাছে? পূর্ব পত্রে 
*+ বথিয়াছিলেন যে, পাওহারী বাবার উপর পূর্বে বেরূপ শ্রদ্ধা 
এবং ভক্তি হইদাছিল এখন তাহা আর নাই । এবার লিখিয়াছেন 
যে, তাহার আদেশে অন্ত কোন স্থানে তপত্তা করিতে গিয়াছে । 
তাহা হইলে বোধ হইতেছে, তাহার উপর এখনও খুব বিশ্বাস 
আছে । নচেৎ তাহার কথায় কেন সাধন করিতে যাইবে? নরেন 
কি এখন গাজীপুরে নাই ? বাবুরাম ঘগ্চপি পীড়িত অবস্থ ॥ গাজাপুরে 
থাকে, তাহা হইলে আরোগ্য হইলেই ঘেন ফি. কলিকাতায় 
যায়। তাহাকে ফিরিরা বাইতে আপনি পত্র লিথিবেন। এক জায়গায় 
থাকিলে. নানাস্থানে যাইতে মন বড় ব্যস্ত হয়, সেটা কেবল ভ্রম 
মাত্র । শুীঞ্গুরুদেবের কথারও আমাদের চৈতন্য হয় না। 
ঠেকিলে বেশ বুঝিতে পার! বায় । তিনি বলিতেন, “যার হেথাক্ 
আছে তার সেখানেও আছে, যার এখানে নাই তার সেখানেও 
নাই” বাস্তবিক এখন ঠিক বুঝিতে পাবিতেছি। 

মাতাঠাকুরাণী ভগয়াধামে সত্বর যাইবেন লিখিয়াছেন এবং 
গয়াধাম হইতে আসিয়া বেলুড়ে থাকিবেন। নিরঞ্জনের অত্যন্ত ভক্তি 
এবং শ্রদ্ধা মাতাঠাকুরাণীর উপর এবং আমাদের সকলেরই উচিত 
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তাহার সেবা কর! এবং তাহার কোন কষ্ট না হয়, দেখা । আমার 
অত্যন্ত ভুর্ভাগ্য যে, তাহার কোন সেব। করিতে পারিলাম না। 
তাহাদের অক্তত্রিম ন্নেহ আমাদের উপর ॥ মাতাঠাকুরাণী গঙগানগানি 
করেন এবং গঙ্গাতীরে থাকেন এটা আমাদের অত্যন্ত ইচ্ছা, কিন্ত 
নিরঞ্জন যেন তাহাকে লইয়া! একটা গোলমাল না করে। কারণ, তিনি 
গোলমাল আদপে ভালবাসেন না । আমার অসংখ্য প্রণাম তাহার 
চরণ জানাইবেন এবং কহিবেন বেন আশীর্বাদ করেন তাহাদিগের 
চরণে আমার অচল ভক্তি হয় । 

এবার এখানে খুব ইন্ফু,য়েজা নামক জর হইতেছে । ছোটি বড় 
সকলকেই আক্রমণ করিতেছে । প্রায় সকলেই জরে তুগিতেছে। 
তবে ইহাতে কেহ এখন মরিতেছে না। কিন্তু জর এখন কমে 
নাই--এখন৪ অনেক লোকের হইতেছে । লোকাভাবে অনেক 
স্থানে মন্দিরের সেবাকাধ্য কমাইয়া করিতেছে । আপনাদের মন্দিরে 
লোকাভাবে বড় কষ্টে বাইতেছে । নূতন লোক শাসিলে ২৪ দিন 
কাধ্য করিয়া জ্বরে পড়িতেছে । এখন আর লোক পাওয়! যায় না 
অর গাঁয়েই ঠাকুরসেবা করিতেছে বলিলে হন । 

সৌসাইজী ( শ্রীযুক্ত বিজয়রুষ্চ গোস্বামী) বড় ভাল 
নাই। তাহার শরীর কিছু অন্থস্থাবস্থায় আছে, বোধ করি সত্বর 
তিনি স্বাস্থালাভ করিবেন। আমার শরীর এখনও বড় ছুর্ববল, 
নান সহা হয় না। খোকা বেশ ভাল আছে। সে হাটিয়া 
উত্তরাখণ্ডে যাইত, কিন্ত একটি বাবু বলিন্নাছেন যে, তিনি জর হইতে 
আরোগ্য হইলে তাহাতে এবং খোকাতে মিলির হরিদ্বার ধাইবেন । 
মাল! শীঘ্র পাঠাইতে চেষ্টা করিবেন। যোগেনকে আমার কথ 
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বলিবেন। আমি তাহাকে পত্র লিখিতে পারি নাই, সেজন্য যেন 
আমার অপরাধ ক্ষমা করে । বরাহনগরে সকলকে আমার প্রণাম 
জানাইবেন এবং আপনি জানিবেন ইহাই নিবেদন । ইতি 





নিঃ_শ্রীরাখাল। 


শ্রীশীগুরুদেব 
শ্রীচরণ ভরসা । 


«বুন্দাবনধাঁম, 
৬ই আগষ্ট, ১৮৯০ । 
[17৮ 062-- 
তোমার ছুইথাঁনি পোষ্টকার্ড প্রাপ্ধ হইয়া বড় সম্ভ হইলাম । 
শ্রীমৎ জ্ঞানানন্দ স্বামার আগ্রা হইতে রওন। হইবার প. "সার কোন 
₹বাদ প্রাপ্ত হই নাই । তিনি মধ্যে এলাহাবাদ এবং মির্জাপুর 
হইয়া পরে কাঁশাতে বাইবেন। কাণীতে পৌচাঁইলে তোমাকে পত্র 
লিখিবেন, তজ্জন্য ব্যস্ত হইও না। সর্বদা সৎসঙ্গ করিবে । অসৎ- 
সঙ্গে মনের ভাব বিকৃত করিয়া ফেলে । পার্থিব সুখ বোধ হয় 
তুমি অনেক সম্ভোগ করিয়াছ এবং তাহার অনিত্যতাও বেশ 
বুঝিতে পারিয়াছ - এখন সে সকল সঙ্গ ত্যাগ করিয়া জীবনকে 
পবিত্র করিতে চেষ্টা কর। তাহ হইলে ইহজীবনে এবং পরকালে 
সেই নিতযানন্দ স্বপকে জানিতে পারিবে । সংসারে অনেক 
প্রলোভন, কিন্তু যে আস্তিক কাতর হইয়া শ্রীশ্রীহবিপাদপদ্ স্মরণ 


পত্রাবলী ১৯১১. 


এবং প্রার্থনা করে, সে অনায়াসে উহা! হইতে মুক্ত হইয়া বার। একটি 
কথ! তোমাকে স্মরণ করাইয়া দিতেছি, সত্বর এই কাধ্যটি করিবে । 
শ্রী শ্রাগুরুদেবের উপদেশ বাহা লেখা আছে, বত সত্বর পার নকল 
করিয়া পাঠাইয়া দিবে । তুমি কেমন থাক মধ্যে মধ্যে লিখিবে ॥ 


ভি 


13121017771 21702. 
শীপ্রীগুরুপদ ৮৮ উহ 
শ্রীচরণ ভরসা । | 

বেলুড় মঠ, 


১৪ই মে, ১৮৯৮] 

প্রিক্র-_ 
তোমার পত্র বথাসময্ষে পাইয়াছি। কিন্তু মধ্যে আমার শরীর 
অস্থস্থ হওয়ায় এবং নানা কাধ্যে ব্যস্ত থাক,দ দরুন তোমাকে 
সময়মত জবাব দিতে পারি নাই। আশা কার, তজ্জন্ ক্ষমা 
করিবে । আমাদের শ্বামিজী দাঞজ্জিলিং হইতে এখানে আসিরা 
ছিলেন । ৮1১০ দিন থাকিয়। পরে গত বুধবার দিবস নৈনিতাল বাত্র! 
করিয়াছেন । সেখানকার লোক তাহাকে 10৮15 (নিমন্ত্রণ) করিয়! 
লইয়া গিক্সাছেন । তথা হইতে কাশ্মীর যাত্রা করিবেন । সঙ্গে স্বামী 
তুরীয়ানন্দ, সদানন্দ এবং স্বরূপানন্দ ও চারিজন মেম গিকাছেন। 
উক্ত মেমদিগকে বোধ হয় তুমি দেখিয়া থাকিবে । 1115. 0311, 
11551120769, 11155 ০1015 এবং 71175. 78065150175 


১৯২ ধশ্মওগুসঙ্গে- স্বামী ব্রহ্মানন্দ 


শেষের মেষটি কলিকাতায় থাকেন । ইহার স্বামী কলিকাতার 
€000501-0617515], 00. 5. 4.1 স্বামী নিত্যানন্দ ওখানে আছেন 
এবং ভাল আছেন শুনিয়া বড সুখী হইলাম । মাসিক পত্রিকার এখনও 
195150055 ( নিয়মাবলী ) বাহির হয় নাই; বাহির হইলে তোমার 
কাছে কতকগুলি পাঠাইয়া৷ দিব। আজকাল কলিকাতায় প্রেগের 
বড় 1১8171০ (আতঙ্ক ) হইয়াছে । অনেক লোক সহর 
পরিত্যাগ করিয়া! চলিঘ্া শিয়াছে এবং যাইতেছে । প্রধান প্রধান 
ক্তারর! বলিতেছেন থে প্লরেগ নয় । এখনও ঠিক জান। যাইতেছে 
॥1 ম্বামিজী আমাদের প্রতি আদেশ করিস্াছেন বে, যগ্যপি 
কলিকাতায় বথার্থ ই প্লেগ হয়, তাহা হইলে 1০470) হাসপাতাল) 
এবং 59516586010 19056 ( আলাদ। বাড়ী ) করিয়। ভদ্র এবং 
দরিদ্রগণকে সেবা শুজ্রষা করিতে হইবে । কলিকাতায় স্থান দেখা 
যাইতেছে । আশা করি, তুমি ভাল আছ । শ্রীক্রীভগবানের 
পাঁদপদ্ে সর্বদা স্মরণ মনন রাখিবে, তাহা হইলে সকল মলিনতা 
দূর হইরা যাইবে । প্রত্যহ প্রাতে এবং সন্ধ্যাকাসে আলাহিদা 
একটি ঘরে ধুপধুনা দিয়া তথায় একটি আসান বসিয়। যতক্ষণ 
পার নিয়মিতরূপে ধ্যান জপ ইত্যাদি করিবে । এই সংসারে 
জন্মগ্রহণ করিয়া বে যতটুকু ঈশ্বর উপাসনার অতিবাহিত করিতে 
পারে, তাহাতেই তাহার জীবন সার্থক হইবে--অনিতা পদার্থে বাহার 
যত আসক্তি তাহার ততই অশান্তি । প্রার্থনা করি, শ্ঃশ)প্রভুর 
কৃপায় তোমার মতি যেন ধন্মপথে থাকে । 
যগ্ধপি কলিকাতায় ঈশ্বরের কৃপায় প্লেগ না হয়, তাহ! হইলে 
আগামী শীতকালে সারদানন্দ স্বামী ও আমি ঢাকা অঞ্চলে যাইব 


পত্রাবলী ১৯৩. 
এক্রপ ইচ্ছ! আছে । শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দ স্বামীকে আমাদের নমস্কারাদি 
জানাইবে । ইতি 


৬৬100 10956 2100 50090 15155, 


07085 9115051615, 


চ21217017)28102702. 
শশশুরুদেব 
শটচরণ ভরসা । 
বেবুড় মঠ, 
১৮ই জুন, ১৮৯৮ ॥. 


8৮ 72717 

আশা করি তুমি ভাল আছ । কিছুদিন পূর্বে তোমাকে একখানি 
পত্র লিখিয়াছিলাম, বোঁধ করি তাহ! পাইয়া থাকিবে । শ্রনুক্ত 
শ্বামী নিত্যানন্দ্ এখন কেমন ও কোথায় আছেন সবিশেষ 
লিখিবে। 

ত্বামিভী মহারাজ এখন আলমোড়া হইতে কাশ্মীর বাত্র। 
করিয়াছেন । অন্তান্ত সাধুগণ আলমোড়ান্ন আছেন । কেবল 
স্টই জন শ্রীশকৈলাস পর্বত দেখিতে গিয়াছেন । নুতন মঠে থাকিবার, 
ষত পাঁচ ছয়টি ঘর প্রেস্তত হইবার জন্ত কণ্টাক্টারকে চুক্তি দেওয়া 


১৩ 


১৯৪ ধশন্মপ্রসঙ্গে--ন্বামী ব্রচ্ছানন্দ 


হইয়াছে । তিন মাসে প্রদ্থত হইয়া যাইবে । আগামী আশ্বিন মাসে 
মঠ সেখানে উঠি! বাইতে 'শারে। 

তোমার এখন মনের অবস্থা কেমন? ঈশ্বর উপাসনা বাতীত 
মনের শাস্তি হয় না। নিত্য সহস্র কাজ পরিত্যাগ পূর্বক কিছু 
কিছু স্মষ়্ ধ্যান জপ কীর্তন ইত্যাদি করিবে । ঠিক ঠিক ভক্তি, 
বিশ্বাস ও জ্ঞান অনেক সাধনার ফলে ভর । এ সংসারে অনেকে 
দিন কতক মল্প অল্প ভজন করিয়া ঈশ্বর সাক্ষাৎ বা আনন্দ অনুভব 
1 করিয়া অনেকে একেবারে নাস্তিকের মত হইয়া পড়ে । তাহার 
- কারণ, তাহাদের ঠিক ঠিক অনুরাগ হয় নাই । 'সম্রাগ না হইলে 
ভজন সাধন হয় না এবং ধৈধ্য ধরিতে পারে না। অন্থুরাগবিহীন 
জনের মন ও চিত্ত সর্বদা শুষ্ফ এবং অশাস্তিময় হইয়া থাকে । 
'মানুষ যত ভগবত উদ্দেশ্যে কষ্ট স্বীকার করিতে পারে, পরিণামে সে 
নিশ্চয় ততোধিক শান্তিলাভ করে । ঠাকুর সর্বদা বলিতেন-_ 
“হরিসে লাগি রহো৷ বে ভাই, তের! বনত ব্নত বনি ফাক ।” খুব 
লেগে থাক-মন, কররে পণ প্রাণাধিক 1” 

কলিকাতায় গ্লেগের আন্দোলন খুব চলিতেছে । শুনিতেছি, 
২৪ জনের নিত্য হইতেছে । কেহ বলে, একটু সন্দেহ হইলেই 
ইাসপাতালে যাইতেছে । যাহা হউক, শ্রীশ্টীজগদশ্বার কৃপায় ন! 
হইলেই মঙ্গল ; নচেৎ বাঙ্গলা দেশ ছারখারে যাইবে । চাকর 
ইত্যাদির জন্ত লোকের এত কষ্ট হইয়াছে যে, বল! যাঁর না। 
আমাদের ইচ্ছা! যে, শীতের প্রারস্তে আমি এবং শরৎ মহারাজ ঢাকা 
বেড়াইন্সা আসি। তাতাঁর পূর্বে তোমাকে লিখিব। উপস্থিত 
তোমাদের ওখানে কেমন ০1179: (স্বাস্থ্য ) লিখিবে । শ্রীযুক্ত নাগ 


পত্রাবলী ১১০৫ 


মহাশয় কেমন আছেন? তাহাকে আমার নমস্কার জানাইবে । 
% ++ * আমার শরীর একটু খারাপ যাইতেছে__ আমাশয় 
হইয়াছে । আশ! করি তুমি ভাল আছ। ইতি-- 


৬৬10 1059 200 10155511755, 
৮011195 5100919177, 


13121717021791005. 


শ্রীশগুরুদেব 
শ্রীচরণ ভরসা । 
বেলুড় মঠ, 
৬ই জুলাই, ১৮৯৮ । 
115 052 
তোমার ছুইখান! পত্র যথাসময়ে পাইক্লাছ ; আলমোড়া হইতে 
সদানন্দ স্বামী এখানে আপিয়াছিলেন, তাহার কোন কাধ্যের দক্ণ 
আমাকে কয্েকদিন কলিকাতায় থাকিতে হইপ্াছিল। সেই জন্ত 
তোমাকে যথাসমক্ষে জবাব দিতে পারি নাই। আলমোড়া হইতে 
“প্রবুদ্ধ ভারত বাহির হইবে । ১লা আগষ্ট হইতে নিয়মিতভাবে 
বাহির হইবে । বার্ষিক মূল্য দেড় টাকা। মধ্যে মধ্যে শ্বামিজীর 
প্রবন্ধ তাহাতে থাকিবে । তুমি তাহার একটা গ্রাহক হইবে এবং 
পড়িবে । তাহাতে সুন্দর স্থন্দর প্রবন্ধ থাকিবে । 
তুমি নিয়মিতরূপে ভজন সাধন করিতেছ শুনিয়৷ বড়ই সুখী 
হইলাম। দুই বৎসর এইরূপ নিম্পমিত অভ্যাস করিলে পরিপামে ফল 


শী সস্পী 


১৯৬ ধন্মপ্রসঙ্গে-_ স্বামী ব্রহ্মানন্দ 


বুঝিতে পারিবে । তোমার শরীর খারাপ, বেশীক্ষণ বসিবার প্রয়োজন 
করে না। প্রথমে ধীরে ধীরে অভ্যাস করা খুব ভাল। আজ 
আমি ব্যস্ত আছি, সেইজন্ত বেশী লিখতে পারিলাম না। ক্ষ + 

্বামিজীর ঢাকা যাওয়া সন্বন্ধে কিছু শুনি নাই, তবে 
শীতকালে এখানে আসিলে যাইতে পারেন । তিনি নিজে সদাশিব, 
তার ইচ্ছ' অনিচ্ছা.কিছুই নাই । তোমরা আগ্রহ প্রকাশ করিলে 
নিশ্চয়ই যাইবেন। আমাদের বিশেষ ধাইবার ইচ্ছা আছে। সমন্ধে 
'তামাকে লিখিব। এখানে কয়েকদিন খুব বুষ্টি হইয়াছে । আমাদের 
» নূতন মঠে আপাততঃ থাকিবার মত গৃহনিম্মীণ আরম্ভ হইয়াছে। 
দুই তিন মাসে শেষ হইয়া যাইবার সম্ভাবনা । আশা করি, তুমি ভাল 


আছ? ইতি- 
৬৬10) 109৮5 900 5900. ৮151)95, 


01019 51100616157, 


13121717021020 02, 
শী শরীগুরুদেব 
জ্টীচরণ ভরসা । 
বেলুড় মঠ, 
২২শে মে, ১৯০৩। 
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অনেকদিন পরে তোমার পত্র পাইয়া বড়ই আনন্দিত ও বিস্তারিত 
অবগত হইলাম । তুমি এখন শারীরিক ভাল আছ জানিয়৷ বড়ই 
স্থখী হইলাষ। পার্শেলে যে মালা পাঠাইয়াছ তাহা পাইয়াছি 


পত্রাবলী ১৯৭, 


জানিবে। মালাগুলি অতি স্ন্দর । আমার বেশ পছন্দ হইয়াছে । 
কিন্ত গাধিতে গিয়। দেখা গেল যে বড়ই ছোট হইয়াছে । জপ 
করিবার একটু অসুবিধা হয়। যগ্ঠপি তুমি আর অতগুলি মাল! 
সত্বর পাঠাইয়া দাও, তাহা হইলে বড়ই বাধিত হইব। আমি আধাঢ়ের 
প্রারস্তে ৬কাশীধাম প্রভৃতি স্থানে যাইব। তিন চাঁর মা তীর্থাদি 
দর্শন ও সাধন ভজনে অতিবাহিত করিব, এইরূপ নিশ্চয় মানস 
করা গিয়াছে । শ্রশ্রীগুরুদেবের যাহা ইচ্ছ৷ তাহাই হুইবে। 

বৈরাগ্য না আসিলে ঠিক তগবাঁনের ভাব ধারণা করিতে পাঁর' 
যাঁর না । আমার দৃঢ় বিশ্বাস, বার যত বৈরাগ্য তিনি তত ভিতরের 
শান্তিলাভ করিয়া থাকেন । শশ্রীরামকৃষ্ণজদেব যথার্থই বিবেক ও 
বৈরাগ্যের মুন্তি ছিলেন। যত দিন যাইতেছে ততই তাহার মহিম! 
বুঝিতে পারিতেছি। বিবেক বৈরাগ্য শাস্ত্রে পড়িয়াছি কিন্ত 
শ্রীরামরুষ্ণ তাহা! জলন্ত দেখিয়াছি । আমাদের দুরদৃষ্ট যে, এমন 
জিনিষ দেখিয়া! শুনিয়াও নিজ জীবনে প্রতিফলি5 করিতে পারিলাম 
না। মঠে একটা ইন্দারা (পাতকুয়৷ ) থোদা হইতেছে, সেইজন্য 
বড়ই ব্যস্ত আছি । মধ্যে মধ্যে কেমন থাক লিখিয়! সুখী করিবে। 
ইতি-__ 


৬10) 1056 200 20০9০ ড/151995 
৮০০15 9117061615, 


13121217720 005. 


১৯৮ ধশ্মপ্রসঙ্গে- ব্বামী ব্রহ্মানন্দ 
শীত্ীরামরুষ্ণঃ শরণম্‌। 


শী শ্রীরধযাা, 
ভদ্রক, উড়িস্যা, 
১৪ই জুলাই, ১৯১৫ । 

প্রিক্_ র 
,... মনে করিয়াছিলাম বুঝি তপস্তাদি করিয়া আমাদের সব 
. . ভুলিয়া গিক্াছি। এখন দেখিতেছি তা নয়, আমাদের একটু একটু 
মনে আছে । বাহা হউক, তুমি তপশ্তার জন্ত কাশী যাইতেছ, তা 
বাও। কিন্তু আমাদেরও একটু আকর্ষণ করিও বাহাতে আমাদেরও 
সেখানে যাওয়া হয় । আহা, এমন স্থান! কাহার না সাধ হ্স 
সেখানে গিয়া বাস করিতে । আমি যাহাকে দেখি তাহাকেই বলি 
_যাঁও, কাশী গিয়া তপন্তা কর। কাশী সর্বশ্রেষ্ঠ ত 
স্থান। আমার যখনই কাশীর কথা মনে পড়ে, ইচ্ষ' হয় সেই 
মুহূর্তেই সব ছাড়িয়া ছুড়িযা তথায় বাই। * * * 
শেষ জীবনটা ৬কাশীবাস করিয়া কাটাইব, ইহাই আমার প্রবল 
ইচ্ছা । ৬কাশীর কথা মনে পড়িলে আর বাজে কোন কথাই ভাল 
লাগে না। বেশী আর কি বলিব, একান্তে স্থির হইয়া বসিয়া 
ভগবতপ্রেমে বিভোর হইয়া থাকাই কাশীবাসের চরম ফল । ভালবাস! 
শুভেচ্ছাদি জানিবে । ইতি-_ 


70015 2050010179,6515) 


[73151717707 2002, 


পত্রাবলী | ৬৯৯৯১ 


শ্রীরামকৃষ্ণ শরণম্‌ । 


সদ্রক, উড়িম্যা, 
১০৯১৫ 1 

আমান্‌-_ 

তোমার পত্র পাইলাম ॥। শ্রীভগবানের ইচ্ছাম্স তোষার সাধন 
ভজনের ইচ্ছা হইয়াছে ও অনুকুল স্থান মিলিয়াছে জানির! সুখী 
হইলাম । সকলই তীহার ইচ্ছায় হইপ্সাছে। সকল বিষয়ে যখন; 
সুবিধ। হইয়াছে তথন সমক্বের সদ্বাবহাঁর কর । বৃথা সমস নষ্ট করিও 
না । বড় বড় প্রশ্নে মাথা না ঘামাইয়া কিছু কাজ কর । থাটিলেই 
বস্ত পাঁওয়! যাঁর ইহ। বিশ্বাস করিয়া কাজে লাগিয়া যাও € না খাটিয়া 
কেবল বড় বড় প্রশ্ন করিয়! জীবন কাটাইলে কোন ফল হইবে না। 
সকল সুবিধা বখন হইয়াছে তখন কিছুদিন সাধন তজনে ভূবিয়া 
থাক-_অন্ততঃ এক বৎসর । দেহ মন শুদ্ধ হইবে, তার কৃপা ধারণা 
হইবে । 

বাজে কাজে, বাজে চিন্তাত্ত মন না দিবা কিছুদিন তাকে নিষ্বা 
থাক, ইহাই আমার ইচ্ছা । ধ্যান জপ, স্মরণ মনন সর্ধদাঁ করিবে । 
লোক জুটিয়ে আভডা বা অপরকে উপদেশ দিবে না। -র মত 
তপস্তা করিলে চলবে না । শরীর এখনও পটু আছে” মনে এখনও 
বিষয়ের কোনরূপ ছাঁপ পড়ে নাই-_-এই বেলা কাজ গুছাইয়া লও । 
এখন মনকে তৈয়ারী করিতে না পারিলে পরে কিছু করা শক্ত হইবে । 
উপদেশ ও আড্ডা দিবার বথেষ্ট সময় পাইবে-সারাভীবন ॥। এখন 
উঠির! পড়িয়া! লাগিয়া বাও । আকুল প্রাণে তাহার নিকট প্রার্থনা 


২০০. ধন্মপ্রসঙ্গে-_ন্বামী ব্রহ্মানন্দ 


কর, তিনি সকল প্রশ্রের মীমাংসা করিয়া দিবেন। নিয়ে তোমার 
প্রশ্নের যথাসম্ভব উত্তর দিলাম । এইভাবে কিছুদিন চলিতে পারিলে 
সথেষ্ট কল্যাণ হইবে । 
প্রশ্ব- চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে কত সময় ধ্যান জপ করা উচিত এবং 
কত সমস পুজাঁপাঠে দেওয়া উচিত ? 
উত্তর- ধ্যান জপে ও পুজাপাঠে যত বেশী সমর দিতে পারা যার 
ততই কল্যাণ। যাহারা শুধু সাধন ভজন লইয়া থাকিতে চার, 
. তাহাদের অন্ততঃ ১৫1১৬ ঘণ্টা ধ্যান জপ করা উচিত। অভ্যাস 
” করিবার সঙ্গে সঙ্গে সময় আরও বাড়িষা যাইবে । মন যত ভিতরের 
দিকে যাইবে, তঙ বেশী আনন্দ পাইবে । ভজনে একবার আনিন্দ 
পাঁইলে কোঁন মতেই আর ছাঁড়িতে ইচ্ছ! হইবে না॥ তখন কত 
'নময় কি করিতে হইবে সে প্রশ্নের মীমাংস। মন নিজেই ঠিক করিয়া 
অইবে। মনের এইবূপ অবস্থা না হওর1 পধ্যস্ত চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে 
অন্ততঃ ১ ভাগ সময় যাহাতে ধান জপে কাটে, বিশেষভাবে তাহার 
চেষ্টা করিবে । বাকি সময়ে সংগ্রন্থ পাঠ করিবে ও ধ্যান জপের 
সময় মনে কত কি ভাব উঠে, মন কতটা স্থির ভত্স ইত্যাদি ব্কব 
ভাবিবে। শুধু চোখকান বুজিয় ঘণ্টাখানেক ধ্যান জপ করিলেই সৰ 
হইক্লা গেল না। তাহার সন্বন্ধে বিশেষ চিন্তা করা দরকার । এই 
ভাবে চিস্তা করিলে মনের অবস্থা বিশেষভাবে বুঝা যায় এবং মনে 
যে সব স্ফুট উঠে সেগুলিকে ত্যাগ করিবার চেষ্টা করা ঘায়। 
এইন্ধপে একটি একটি করিয়া ত্যাগ করিয়া মন যখন শাস্ত হইয়া 
বাইবে তখনই ঠিক ঠিক ধ্যান জপ হইবে । এই অবস্থা লাভ 
করিবার জন্তই জপ ধ্যান করা । ধ্যান জপের উদ্দেশ্ত মনকে শান্ত 


করা। ধ্যান জপ করিসা এন বদি শীস্ত না হয়, আনন্দ বদি ন! 
পাওয়া যায়, বুঝিতে হইবে ধ্যান জপ ঠিক ঠিক হইতেছে না । আর 
একটি কথায় বিশেষ খেম়্াল রাখিবে ষে, যিনি তোমার আহারাদি 
যোগাইতেছেন তিনি তোমার শুভকন্ম্মের ফল কিছু পাইবেন । 
সঞ্চয় এমন হওয়া চাই যে, খরচ হইয়াঁও নিজের জন্ত যেন কিছু 
থাকে । 

প্রশ্ন-মন অনেক সমন» ধ্যান জপ করিতে চায় না। তখন 
ধ্যান জপ ছাড়ির়। দিয়। পাঠার্দি করা উচিত বাঁ জোর করিয়া ধ্যান জপ 
করা উচিত ? 

উত্তর-মন খাটিতে চাক না, পকল সময় স্থখ খোজে । 
কিছু পাইতে হইলে খাটিতে হইবে । প্রথম অবশ্গাক্» অভ্যাস দৃঢ় 
করিবার জন্ক জোর করির়! ধ্যান জপার্দি করিতে হয়। যদি 
অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিতে কষ্ট বোধ হয়, শুইস্বা জপ করিবে, ঘুষ 
পাইলে বেড়াইপ্! বেড়াইক্না করিবে । এইকপে অভ্যাস দৃঢ় ও ধাতস্থ 
করিয়া! লইতে হইবে । ইচ্ছা না হইলেই কি ছাঁড়িম্সা দিতে হইবে? 
শ্রর্ূপভাবে চলিলে কোন দিনও অভ্যাস দৃঢ হয় না। মনের সঙ্গে 
রীতিমত লড়াই করা! চাই ॥ এইক্প চেষ্টার নামই সাধন । মনকে 
'বশে আনাই সাঁধনপথের লক্ষ্য । 

প্রশ্ন _ প্রাণায়াম, আসনাদি হঠযোগের ক্রিরা অল্প বিস্তর কর! 
বিশেষ আবশ্তক কি না? 

উত্তর-_-এখন এই সব করিবার দরকার নাই । তাহার নাম 
কর, প্রার্থনা কর, স্মরণ মনন কর । তিনিই তোমার যাহা দরকার 
করাইয়া লইবেন, বিশ্বাস কর । 


২২ ধন্মপ্রসঙে- স্বামী ত্রহ্মানন্দ 


প্রশ্ন-_পুঁজাপাঠে কত সময়, ধ্যান জপে কত সময় দেওয়া উচিত । 
নিদ্রা কতটা দরকার ? 

উত্তর--চবিবশ ঘণ্টার মধ্যে অন্ততঃ তিন ভাগের দুই ভাগ সমস্ত 
ধ্যান জপে এবং বাকি এক ভাগ পুজাপাঠ, চিন্তা, নিত্যকন্ধব 
ও বিশ্রামের জন্য রাখা ভাল । সুস্থ শরীরে চার ঘণ্টা ঘুম যথেষ্ট । 
কাহারও দুই এক ঘণ্টা ঘুম বেশী দরকার হয়। শাচ ঘণ্টার বেশী 
ঘুম রোগবিশেষ । বেশী ঘুমাইলে শরীরের বিশ্রাম হয় না, খারাপ 
হয়, অনিষ্ট করে। সাধকের ঘুমাইয়া' সময় নঃ করা উচিত নয়৷ 
প্রথম বসে মন গভিস্না লও, ঘুমাইবার সময় পরে যথেষ্ট পাইবে । 
কাহাকেও কিছু করিতে বলিলে, গথমেই শরীরে সইবে না, বিশ্রাম 
চাই, ইত্যাদি নানাকথা বলে। থাটিবার নাম নাই, বিশ্রাম । 
বেঠিক ঠিক ধ্যান জপ করে তার সমস্ত ইন্দ্রিয় এমন 15570127 
( নিরমিত ) ভাবে চলে যে তার পক্ষে চার ণ্টী ঘুমই -থেষ্ট। 
সাধারণতঃ অধিকাংশ লোক 77550)9[ ( অনিয়মিত ) 7 « চলিয়া 
শরীর ও মনকে এত 0753 (ক্লান্ত) করিব ফেলে যে, 
'আট দশ ঘণ্টা ঘুমাইলেও তাদের বিশ্রাম হরর না। জীবনকে 
নিয়মিত করিবার চেষ্টা কর। ঘড়ির মত চলিবে । তাতে শরীর 
মন খুব ভাল থাকিবে । কর কিছু । খালি প্রশ্ন করিলে কি হইবে |. 
কাজে লাগিক়্া যাও, দেখিতে পাইবে, বুঝিতে পারিবে ॥ 

প্রশ্ন_ আহার সম্বন্ধে কি করা উচিত? যাহা পাওয়া যাইবে 
তাহাই থাইব অথবা থাওয়! সম্বন্ধে কোন রকম বাচবিচার করিব ? 

উত্তর--সাধন জনের সমস্ত ষদি সম্ভব হয় একটু আধটু বাচ- 
বিচার করিস! খাওয়া ভাল । কতকগুলি জিনিষ খাইলে ঘুম প্রভৃতি 


পাত্রাবিলী ২০৬. 


বেজ্ঞায় বাড়িয়! যায, সেগুলি ন! খাওয়াই ভাল । বেশী মিষ্টি, টক, 
কলায়ের ডাল বা কলাম্বের ডালের তৈরী খাবার ন৷ খাওয়াই ভাঁদ। 
এই সব জিনিষ খাইলে তমোগুণ বাড়াইক্সা দেক়্__সর্ববদ! ঘুম পায় । 
ঘুমাইবে ল! ধ্যান জপ করিবে ? যাহা সহজে হজম হন্প সেই সব খাবার 
তিন ভাগের দুই ভাগ পেট ভদ্তি করিয়া খাইলে, শরীরে 90612 
(শক্তি) বাড়ে । একগাদা খাইলে হজম করিতেই সব 67791 
( শক্তি ) বাহির হইয়া যায়__-পেটে বাঁরু হয় । তিন ভাগের এক ভাগ 
পেট খালি থাকিলে এরূপ হয় না। সুস্থ শরীর ভঙ্তনের ॥ 
সহায় । 

সাধন ভজনে মন বেশ জমে গেলে বসে খাওয়া ঢলে । সাধন 
ভজনের সময় ছুএক ঘণ্টা বাজে কাজে বাহার নঈ করে, তাহাদের 
মাধুকরী করিয়া খাওয়া ভাল ॥ মাধুকরীর অন্তর শুদ্ধ অন্ন--দোষ লাগে 
না। বসিক্না খাইলে দাতাকে ভজনের কতক অংশ দিতে হয়, মে 
হিসাবে মাধুকরী করা ভ'ল। 

প্রশ্ন--সাধন ভজনের সময মেন থাকা ভাল (ক নাঃ কোন 
কাজের জন্য যদি কথা কহিবার আবশ্তক ভব বা মৌন থাকার জন্য 
মন চঞ্চল হয়, সে অবস্থায় কি করা উচিত? 

উত্তর-__মৌন থাকাও ভাল নয়, আবার বেশী কথা বলাও ভাল 
নয়। বাহিরে মৌন না হইর1 ভিতরে মৌন হওয়াই ভাল। যতটা! 
দরকার তাহার বেণী কথাবার্তা না কহিলে মৌন থাঁকিবার কাজ 
হইয়া] যায । জোর করিয়। মৌন থাকিবার অনেক দোষ । 

গ্রশ্ন-কাপড় চোপড় কতটা রাখা ভাল? কতটা শীত ও তাপ 
সন্ করা! উচিত? 


২০৪ ধর্মপ্রসঙ্গে--স্বামী ব্রহ্মানন্দ 


উত্তর-_কাপড় চোপড় কিছু রাখা! দরকার । বাঙ্গালীর শরীরে 
বেশী কঠোরতা চলে না, আবার বুচকি বীধবার মত জিনিষ সংগ্রহ 
করাও ভাল নর । যতট। একান্ত দরকার, ততটা লইবে। বেশী 
লওয়া খুবই অন্যায় । আপনা থেকে আসিলেও লওয়া উচিত নয় । 
তগবান্‌ লাভ করাই জীবনের উদ্দেশ্ত, কঠোরতা করা নয় । শরীর 
সুস্থ রাখিবার জন্ত ষতটুকু কাপড় চোপড় ব্যবহা*্ করা দরকাৰর 
করিবে । তার চেয়ে বেশী জিনিষ রাখা ও ব্যবহার করা বাবুফ্ানি। 


১ সাধুর পক্ষে বাবুক্ানি করা খুব থারাপ। বিলাসিতার জন্য লোকের 


কাছে ভিক্ষা কর! অত্যন্ত থারাঁপ । 

প্রশ্ন আমার নিজের কিছু করিবার সামর্থ্য নাই । আশীর্বাদ 
করুন, শুশ্রীঠাকুর ও আপনার উপর বিশ্বাস বেন দুঢ় হয়, আপনাদের 
ককপা বুঝিবার ও ধারণা করিবার বেন সামর্থ্য হয় । 

উত্তর-_ নিজের উপর অবিশ্বাস আনিও না। শ্রীশ্ীঠানঃ : সব 
সুবিধা করিরা দিবেন । এ যে ভদ্রলোকটি তোমা সাহাষ্য 
করিতেছেন, ইহা তীহারই ইচ্ছা জানিবে। তাহার উপর বিশ্বাস 
কর। তাহার নাম করিয়া ষাও, তিনিই সব বুঝাইয়া দিবেন। 
চঞ্চল হইও না । পড়িয়া থাক, নাম কর, খাট । খাটিয়। যাও, বস্ত 
পাইবে । বাজে চিন্তার ও বড় বড় প্রশ্নে সময় নষ্ট করিও না । খুব 
সুন্দর সুযোগ হয়েছে, হেলাক় হারাইও না। ভগবানের কৃপা 
সকলের উপর রহিরাছে, একটু খাটিলেই, চৌক চেয়ে দেখিলেই 
বুঝিতে পারা বায় । এখানে আসিয়াছ, ইহাদের ক্কপা পাইয়াছ ; 
ইহারা যেমনটি বলেন, সেইটি জীবনে ফলাইবার চেষ্টা কর। বুথ! 
সমর নই করিও না। 


পত্রাবলী ২০৫. 


প্রশ্ন প্রায় সকল বিষয়ে করিয়াছ, উত্রও প্রায় সবগুলিরই 
দিলাম। এখন জীবনে ফলাইবার চেষ্টা কর। যে ভদ্রলোকটি 
তোমার সব বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছেন, তাহাকে আমার শুভেচ্ছ! 
দিবে। তোমার পত্রে বুঝলাম, লোকটি প্রন্তুতই ভক্ত । সন্থায় 
করিবার ইচ্ছা কয়টা লোকের হয়?--বিশেষতঃ বড় লোকের। 
তিনি তোমার জন্ত এত করিতেছেন, তাহার অর্থবায় যেন বৃপা না 
হয়। তুমি এমনভাবে থাকিবে, তোমার চরিত্র দেখিয়া তাহার 
অর্থের সদ্ধয় করিবার প্রবৃত্তি যেন দিন দিন বুদ্ধি হয়। তোমার তাল 
মন্দ কর্মের ভোগ তাহাকেও কিছু করিতে হইবে । এমন কোন বন্ধ 
করিরা আসিও না, পরে যাহাতে উহাকে ভূগিতে হয়। সাবধান, 
মান যশের কাঙ্গাল হইও না । 

প্রীপ্লীঠাকুরের নিকট সর্বদা! প্রার্থনা করি'ব, মান যশের ইচ্ছা 
কথনও মনে যেন না আসে। আমার শুভেচ্ছাদি জানিবে। 
্ীশ্রীঠাকুরের নিকট প্রার্থনা করি, তিনি তেমাব মনোবাসনা পর্ণ 
করুন, সদ্দ্ধি দিন, মান্য করুন। ইতি-_ 


শুভানুধ্যাতী-- 
ব্রহ্মানশ । 


২৬ ধর্মপ্রসঙ্গে _ স্বামী ব্রচ্জানন্দ 


শীশ্রীগুরুদেব 
ভ্ী/পাদপন্ম ভরসা । 
শ্ররামককষ্ মঠ, 
যয়লাপুর, মাদ্রাজ, 
আগ, ১৯১৮ । 


কল্যাণায়া- 
তোমার পুত্র পাইলাম । ক ক্ষ ক এমন করিয়া মন ঠিক 
কর বাহাতে মনের অগোচর কিছু না থাকে, অর্থাৎ দেহ অন্তর্ধামী 
, মহান্‌ পুরুষের চিন্তা করিয়া মন সম্পূর্ণভাবে তাহাতে লয় করিয়া 
দাও । তাহ] হইলে মন মহাশক্তিতে পুর্ণ হইয়া যাইবে । তখন 
মনের অগোচর আর কিছুই থাকিবে না ॥ সেই মহান্‌ পুরুষের দুইটি 
ভাব লইয়া জগৎ বিকশিত-_নিত্য ও লীলা । তিনি কখনও এত্যতে 
অব্স্থিতি করিতেছেন এবং কখনও লীলায় পরিৃণ্তমান্‌ জগৎ সম্ভোগ 
করিতে থাকেন। এ কথাটি পড়, শোন, ভাব। পভাবিলে 
ভাবের উদয় হর, যেমনি ভাব তেমনি লাভ মূল লে প্রত্যয়” 
“দ্রশন দাও হে কাতরে, দীনহীন আমি, 
রোগে কাতর, শোকে আকুল, মলিন বিষাদে 1” 
ংসারে থাকিতে গেলে নানাপ্রকার ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্য 
দিয়! জীবন যাপন করিতে হয় । এই সংসারের এইরূপই ধার! । 
তবে যিনি সেই পরমপদ আশ্রন্ন করিতে পারেন, ভিনিই কেবল 
বীরের মত সহা করিয়া যান । 


পত্রাবলী সণ, 


কবি রামপ্রসাদ গাহিয়াছেন--- 
তোমার স্ষ্টি দৃষ্টিপোড়া, 
মিষ্টি বলে ঘুরে মরি । 
মহজিনেরা হিমালকের উচ্চ শুঙ্গের শ্কাষ নিশ্চল হইয়া সংসারে 
জীবন যাপন করেন । হিমালয়ের শুঙ্গে কত বড়, কত বৃষ্টি, কত 
ঝগ্কাবাত, কত বজ্রপাত হর, কিজ্ঞ সে এ সকল স্মচলভাবে তাঁহার 
মস্তকে ধারণ ও সন্ করিক়া থাঁকে : ্‌ 
কবি রাম প্রসাদ গাঁহিয়াছেন-- 
দেখ, স্থথ পেয়ে লোক গর্বব করে, 
আমি করি দুঃখের বড়াই । 
ভাবের তরঙ্গ দূরকে নিকটে বীধিয়া বাথে ৷ উহা অনেক সময় 
ভাবরাজ্য দিয়া মনকে দুঃখ ও সুখের মধ্য দিয়া লইয়া বায়। ভাব 
না আসিলে স্বার্থকে তাঁড়াইতে পাঁরে না ! ভাবের দ্বারাই নিষ্ষাম ও 
নিঃস্বার্থ ভাব প্রাপ্ত হম্_-ণযেম'ন ভাব তেমনি লক |” 
“নদ নদী সাত সমুদ্র সব ভরপুর ! 
তুলসী চাতক ক! এক বিন্দু বিনা সব দুর ॥” 
ভাব বল, ভক্তি বল, প্রেম বল, জ্ঞান বল, যতক্ষণ না তার 
কাছে পৌছান যায় ততক্ষণ সব আনুনী । 
“কি ছার শশান্কজেণাতিঃ মলিনতা। তায় হে। 
যদি সে চাঁদপ্রকাশে তব প্রেমমুখচাদ উদয় নাহি হয় হে &” 


শুভাহ্মধ্যায়ী-_ 
ব্রন্মানন্শ । 


পা 


ধঃ 


ডি ধন্দপ্রসঙ্গে- শ্বামী ত্রচ্মানন্দ 


শ্রপ্গুরুদেব 
ভবরসা। 


শরামকষ্ণ মঠ, 
ভুবনেশ্বর, পুরী, 
৩রা ডিসেম্বর, ১৯২১ । 
কল্যানীয়__ 
আজ তোমার পত্র পাইয়া সকল সংবাদ অবগত হইলাম তুমি 
পরীক্ষা দিবে কি না দিবে, সে সম্বন্ধে আমার অভিমত জানিতে 


, চাহিরাছ । তোমার যদি পরীক্ষা দিবার একান্ত ইচ্ছ! থাকে, দিতে 


পার। নচেৎ তুমি তন্সীলোক, পত্রীক্ষা দিকাই ব| তোমার কি লাভ 
হইবে? বাটাতে ভাল করিয়া মনোযোগ দিয়া পড়িয়া লও, ব'গাতে 
গীতা, ভাগবতাদির মুলগুলি ভাল করিরা অনায়াসে বুঝি” পার । 
ঠাকুর বলিতেন, “পাশবন্ধ জীব, আর পাশমুক্ত শিব।” তাই এই 
সকল পাশ দিয়] প্রায়ই সকলের পাণ্ডিত্যাভিমান আসিয়া জোটে ও 
ভগবানকে তাহারা ভুলিয়। যায়। তুমি নিজের পাঠাপুস্তকগুলি 
বুঝিতে যতটুকু সংস্কৃত শিক্ষা) করা প্রয়োজন, সেইরকম শিক্ষা কর। 
পাঁশ দিয়া কি হইবে ? যাহাতে সংসারে থাকিয়া নিত্য শ্ভগবানের 
স্মরণ মনন, সাধন তজন করিতে পার, তাহার দিকে বিশেষ দৃষ্টি 
বাখিও । কথায় বলে, যে দ্রিন ভগবানের ভজন না কর! যাক্স সে দিনই 
বৃথা । তাই তুমি তাহার সাধন ভজনে অধিকতর মন দিবার চে! 
কর-_যাহাতে নিত্য তাহা করিতে পার। 


পত্রাবলী ২০৯ 


আমার শীঘ্বই কলিকাতা যাইবার কথা আছে। সেখানে 
কয়েকদিন থাকিব। কারণ, বহুদিন পরে ভক্তদের তথায় দেখিতে 
পাইব। তথায় বাইলে তুমি আমায় পত্র দিও, পরে যে প্রকার 
ব্যবস্থা হয় তোমায় জানাইব। আমার শুভাশীর্ববাদ জানিও | ইতি-_ 


শুভানুধ্যায়ী-_ 


ব্রঙ্গানন। 


